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কম্পিউটার কম্পোজ 
লেজার স্ক্যান লি: 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য । 
মুদ্রণে : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা 
হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের নতুন পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয় । 
হিন্দুধর্ম বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও 
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও 
গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নতুন হিন্দুধর্ম পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম 
বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর প্রফেশনাল কমিটি, 
এনসিসিসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় । 

হিন্দুধর্ম কতিপয় আদর্শ ও নীতিমালার সমফ্টি। এ পাঠ্যপুস্তকে এসব আদর্শ ও নীতিমালার কিছু 
অংশ শ্রেণী উপযোগী সন্নিবেশ করা হয়েছে, যেগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ও সুন্দর 
নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক হবে। ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ, বন্ধুতৃ, ভ্রাতৃত্ব ও 
সৌহার্দ গড়ে তোলা এর অন্যতম উদ্দেশ্য । এ পুস্তকে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও শিখলফলের 
সার্বিক প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির নতুনতৃ হল যথাসম্ভব সহজ শব্দ 
ও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে রামায়ণ ও মহাভারত, গুরুজনে ভক্তি, হিতোপদেশমূলক গল্প 
ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। যথাস্থানে পাঠভিত্তিক চিত্র সংযোজিত 
হয়েছে। আশা করা যায় পুস্তকটি শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় হবে । 

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ 
প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা সত্তেও পুস্তকটিতে কিছু 
ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার 
চেষ্টা অব্যাহত থাকবে । 

এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারা সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে 
জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল, তারা 
উপকৃত হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 


প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 
চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা 
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নিসর্গ দৃশ্য 
আমাদের এই পৃথিবীর অনেক রুপ । কোথাও সবুজ মাঠ। কোথাও গভীর বন । কোথাও ধু 
ধু মরুভূমি । কোথাও উচু পাহাড়পর্বত। আবার কোথাও নদনদী, কোথাও সাগর ৷ মাথার 
উপর সুনীল আকাশ । এ আকাশের কোনো সীমা নেই। সেখানে আছে চন্দ্রসূর্য, আছে গ্রহ- 
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তারা । নিচে গাছে গাছে ফুলফল ৷ ডালে ডালে কত পাখি, আর পাখির কাকলি । কত যে 
কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু । বিচিত্র রুপ এ পৃথিবীর । এ রুপের কোনো শেষ নেই। 

আমরা অবাক হয়ে যাই। কী করে এসব সৃষ্টি হল? কে সৃষ্টি করল মানুষ, পশুপাখি, 
কীটপতঙ্গ, গাছপালা, আকাশবাতাস সবকিছু? এসব কিছুর স্রষ্টা ঈশৃর । 

আমরা প্রয়োজনে অনেক জিনিস তৈরি করি । ঘরবাড়ি, চেয়ারটেবিল এগুলো আমাদের 
তৈরি । আর ঈশৃরের সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী । কেবল পৃথিবীই নয় । পৃথিবীর বাইরেও যা 
কিছু আছে তার স্রষ্টা ঈশবর। কিন্তু ঈশুর কেন সৃষ্টি করেন? ঈশৃর তার লীলা প্রকাশের 
জন্য সৃষ্টি করেন । ঈশ্বর যা কিছু করেন, সেটাই তার লীলা । বিচিত্র তার লীলা । বিচিত্র 
তার সৃষ্টি। 

ঈশুর সব কিছু করতে পারেন। তার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই । তিনি সর্বশক্তিমান । 
এই শক্তিমান ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে । তার সেবা করতে হবে । কিন্তু কীভাবে 
ঈশ্বরকে সেবা করব? তাকে দেখাতো সহজ নয়। 

তার নানা সৃষ্টি আমরা দেখছি। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশৃর। তাই ঈশৃরের 
সৃষ্টিকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা । ঈশুর আত্মারুপে সকল জীবের মধ্যে 
আছেন। তাই সকল জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। জীব সেবাই ঈশ্বর 
সেবা । গাছপালা, জীবজন্তু আমাদের অনেক উপকার করে । তাই আমাদেরও গাছপালা, 
জীবজন্তুর যত্ন করতে হবে । এর দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা হবে । কারণ জীবের মধ্যেই 
ঈশ্বরের প্রকাশ । 


অন্শীলনী 


A 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) আমাদের এই পৃথিবী কেমন? 
(খ) কে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? 
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(গ) ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন? 
(ঘ) সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর কীরূপে আছেন? 
(ঙ) কীভাবে ঈশৃরের সেবা করা যায়? 

২। নিচের প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর দাও : 
(কে) সকল সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? 
(খ) ঘরবাড়ি, চেয়ারটেবিল এগুলো কার তৈরি? 
(গ) ঈশুরের চেয়ে শক্তিমান কি কেউ আছে? 
(ঘ) গাছপালা, জীবজন্তু আমাদের জন্য কী করে? 
(ঙ) কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়? 

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : 


(গ) ঈশুবর তার ---- প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন । 
(ঘ) ঈশ্বরকে দেখাতো ---- নয়। 
(ঙ) জীব সেবাই ---- সেবা । 
৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) আকাশে আছে কত পাখি 
(খ) ডালে ডালে চন্দ্র, গ্রহতারা 
(গ) ঈশ্বর ফুলফল 

(ঘ) গাছে গাছে ঈশ্বর সেবা 


(ও) জীব সেবাই সর্বশক্তিমান 
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৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (খে) চিহ্ন দাও : 


(ক) আকাশে আছে - 

১. গাছপালা ২. গ্রহতারা 

৩. পশুপাখি ৪. সবুজ বন 
(খ) বিচিত্র তার - 

১. এশূৰ্য ২. ক্ষমতা 

৩. খেলা ৪. লীলা 
(গ) আমরা তৈরি করি - 

১. মেঘবৃষ্টি ২. বজ্ৰবিদ্যুৎ 

৩. ঘরবাড়ি ৪. পাহাড়পর্বত 
(ঘ) জীবের মধ্যে - 

১. পশুর প্রকাশ ২. অসুরের প্রকাশ 

৩. দেবতার প্রকাশ ৪. ঈশ্বরের প্রকাশ 
ডে) ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে আছেনঃ 

১. মনরুপে ২. দেহরুপে 


৩. আত্মারুপে ৪. মস্তিল্করুপে 


০২ 
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ঈশ্বর ও আত্মা 


আমরা জানি, এই পৃথিবী হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি । নিজে নিজেও সৃষ্টি হয়নি। জীবজন্তু, 
গাছপালাও নিজে নিজে আসেনি। এসব একজন সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুধর্মে এই 
সৃষ্টিকর্তাকে বলে ঈশুর। ঈশুর সর্বশক্তিমান। তার সমান কেউ নেই। তার চেয়ে বড় 
কেউ নেই। তিনি নিরাকার । আবার তিনি আকার ধারণ করতে পারেন । ঈশূরের অনেক 
নাম। অনেক রুপ। জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে বলেন ব্রহ্ম । যোগীরা, সাধকরা ঈশ্বরকে বলেন 
পরমাত্বা। আর ভক্তের কাছে তিনি ভগবান । 
ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। তিনি আছেন আকাশে-বাতাসে । তিনি আছেন জলে ও আগুনে । 
ভূমিতে-পর্বতে সবখানেই আছেন তিনি । ঈশ্বর জীবের দেহের ভেতরে অবস্থান করেন । 
জীবদেহে অবস্থান করে তিনি জীবকে চালনা করেন। জীবদেহে তার অবস্থানকে বলে 
আত্মা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা আছে। এই আত্মাই ঈশ্বর। আত্মারুপে ঈশ্বর 
জীবের মধ্যে বিরাজিত। জীবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশিত হন। আত্মা জীবের দেহ 
থেকে চলে গেলে জীব মরে যায়। তাই বলে আত্মা কিন্তু মরে না। আআ অবিনাশী । 
আত্মার কোনো বিনাশ বা ধ্বংস নেই। কেবল দেহটা নষ্ট হয়। 
আমরা পুরাতন জীর্ণ জামাকাপড় ত্যাগ করি। নতুন জামাকাপড় পরি। আত্মাও তেমনি 
পুরাতন দেহ ত্যাগ করে । পুরাতনকে ছেড়ে নতুন দেহে প্রবেশ করে । 
ঈশ্বরকে দেখা সহজ নয়। অবশ্য একভাবে দেখা যায় । তাকে জীবরূপে সহজেই দেখতে 
পাই। কারণ জীবের মধ্যে তিনি আছেন। তাই জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা 
হয়। জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। 
আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। সকল জীবকে ভালোবাসব । সকল জীবের সেবা 
করব । পশুপাখি, গাছপালার যত্ন করব । ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব । বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেব। 
আর্তের সেবা করব । এভাবে জীবের সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হবে। 
অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(ক) ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় দাও । 

(খ) ঈশ্বর কীরূপে জীবের মধ্যে বাস করেন? বুঝিয়ে লেখ । 


(গ) জীবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে কীভাবে দেখা যায়? বুঝিয়ে লেখ । 


+ হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) আত্মাই ঈশ্বর ৷ - কথাটির অর্থ কী? 

(খ) আত্মা ও দেহের মধ্যে সম্পর্ক কী? 

(গ) জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয় কেন? 
৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : 

(ক) যোগীরা, সাধকরা ঈশ্বরকে বলেন ------ | 

(খ) জীবদেহে অবস্থান করে তিনি জীবকে ------ করেন। 


(ও) ----- তেমনি পুরাতন দেহ ত্যাগ করে। 
৪ । ডান দিক থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে বাম দিকের বাক্যের সঙ্গে মিল কর : 
(ক) ঈশূর ভক্তের কাছে জীবরুপে 


(খ) আত্মা রর 
(গ) ঈশ্বর ধারণ করতে পারেন আকার 
(ঘ) ঈশ্বরকে সহজে দেখতে পাই অবিনাশী 
(ঙ) জীবের সেবা করাও ভগবান 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 

(ক) জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে কী বলেন? 

>. ব্র্ধ ২. ভগবান 

৩. পরমাত্া ৪. ত্রাণকর্তা 
(খে) ঈশ্বর কীরূপে জীবের মধ্যে থাকেন? 

১. মস্তিম্করুপে ২. আত্মারূপে 

৩. মনরূপে ৪. বুদ্ধিরূপে 
(গ) আত্মা পুরাতন দেহ ছেড়ে প্রবেশ করে - 

১. নতুন দেহে ২. অগ্নিতে 


৩. আকাশে ৪. আরেকটি পুরাতন দেহে 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ৭ 


সী MANN ~~ ৯ 


~~ 
স্ব ২ MN 


প্রার্থনারত বালক-বালিকা 
উপাসনা অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরকে স্মরণ করা । একাসনে বসে এক মনে ঈশুরকে স্মরণ 
করার নাম উপাসনা । ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী । 
তিনি আমাদের শক্তি দেন। আমাদের মঙ্গল করেন । তাই আমরা তার উপাসনা করি । 
উপাসনার সময়ে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। নিজের 
কল্যাণ কামনা করি । সাথে সাথে অন্য সকলেরও কল্যাণ কামনা করি । 
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শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন । ভাত, ডাল, শাকসবজি শরীরের 
পুষ্টি সাধন করে । উপাসনা তেমনি আমাদের মনের খাদ্য যোগায় ৷ উপাসনা মনের পুষ্টি 
সাধন করে। 


উপাসনা করলে মন ভালো থাকে । উপাসনায় মন পবিত্র হয়। উপাসনার সময় মনে হয় 
ঈশুর আমার প্রভু । আর আমি তার সেবক । মনে হয় যেন ঈশুর আমার কাছে এসেছেন । 
এতে মনে শক্তি আসে । শান্তি আসে । মন প্রফুল্ল হয়। 


আমাদের প্রতিদিন উপাসনা করতে হয়। প্রতিদিনের উপাসনাকে নিত্য উপাসনা বলে। 
প্রতিদিন তিন বার উপাসনা করতে হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়। খুব ভোরে ঘুম 
থেকে উঠতে হবে । হাত মুখ ধুতে হবে। পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে। তারপর 
উপাসনায় বসতে হবে । মন্দিরে বসে উপাসনা করতে হবে । ঘরে বসেও উপাসনা করা 
যায়। উপাসনা একা বসে করা যায় । আবার অনেকে একসঙ্গে বসেও করা যায়। 


একসঙ্গে বসে উপাসনা করাকে বলে সমবেত উপাসনা । এ জন্য সপ্তাহে একটা 
নির্দিষ্ট দিন ও সময় ঠিক করতে হবে । সেদিন সকলে মন্দিরে বা পবিত্র স্থানে মিলিত 
হবে । তারপর একসঙ্গে বসে উপাসনা করবে । উপাসনার সময় কোনো গোলমাল বা 
উচ্চেঃস্বরে শব্দ করবে না। উপাসনার সময় অবশ্যই সোজা হয়ে বসতে হবে । যে কোনো 
সহজ আসনে বসে উপাসনা করা যাবে । পদ্মাসন ও সুখাসন উপাসনার জন্য উপযোগী । 
এখানে পদ্মাসন ও সুখাসনের ছবি দেওয়া হল : 
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উপাসনার সময় মনে মনে মন্ত্র বলতে হয়। সুর করেও মন্ত্র আবৃত্তি করা যায়। 
সমবেত উপাসনায় একসঙ্গে বসে মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়। 
এখানে দুটি উপাসনার প্রণাম মনত্র দেওয়া হল : 
গুরু প্রণাম মন্ত্র 
অখণ্ডমগলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ । 
তৎপদং দর্শিতং যেন তসৈ শ্রীগুরবে নমঃ || 
অনুবাদ : যিনি অখন্ডমগ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত, তার পরম পদ বা স্বরুপ যিনি প্রদর্শন 
করান সেই গুরুদেবকে নমস্কার । 
দুর্গা প্রণাম মন্ত্র 
সর্বমজ্গাল-মজ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 
শরণ্যে ত্র্যস্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তু তে।। 
অনুবাদ : হে সকল মঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, কল্যাণময়ী, সকল অভীষ্টের পূরণকারিণী, 
আশ্রয়- স্বরুপিণী, ত্রিনয়না, গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার । 


অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) উপাসনার উপকারিতা বর্ণনা কর। 
(খে) উপাসনার নিয়মাবলি বর্ণনা কর। 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 
(ক) উপাসনা অর্থ কী? 
(খ) আমরা ঈশৃরের উপাসনা করি কেন? 
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(গ) নিত্য উপাসনা কাকে বলে? 
(ঘ) সমবেত উপাসনা কাকে বলে? 
(ও) কোন কোন আসন উপাসনার জন্য উপযোগী? 


৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 


(ক) শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের -------- প্রয়োজন । 
(খ) উপাসনা করলে ---- ভালো থাকে। 


8। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) ঈশ্বরকে স্মরণ করার নাম নমোহস্তু তে 
(খ) উপাসনার সময়ে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি 
(গ) ভাত, ডাল, শাকসবজি শরীরের উপাসনা 


(ঘ) উপাসনার সময় কোনো গোলমাল পুষ্টি সাধন করে 
(ও) শরণ্যে ত্রস্বকে গৌরী নারায়ণী করবে না 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 
(ক) উপাসনায় মন - 
১. দুর্বল হয় ২. পবিত্র হয় 
৩. খারাপ হয় ৪.অপবিত্র হয় 
(খে) আমাদের উপাসনা করতে হবে - 
১. প্রতিদিন ২. মাঝে একদিন 


৩. সপ্তাহে একদিন ৪. মাঝে চারদিন 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 
(গ) প্রতিদিন উপাসনা করতে হয় - 


১. দুই বার ২. তিন বার 
৩. চার বার ৪. পাঁচ বার 
(ঘ) ঘুম থেকে উঠতে হবে - 
১. খুব ভোরে ২. সকাল আটটায় 
৩. বেলা দশটায় ৪. দুপুর বারটায় 
(ঙ) একসঙ্গে বসে উপাসনা করাকে বলে - 
১. একক উপাসনা ২. নিত্য উপাসনা 


৩. দ্বৈত উপাসনা ৪. সমবেত উপাসনা 
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পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, 
শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রবুবাম শরদঃ শতম্‌, 
অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ। 
(শুরুষজুর্বেদ, ৩৬/২৪) 


(সূর্যদেবের কৃপায়) 
আমরা দেখব শত শরৎ থাকব বেঁচে শত শরৎ 
শত শরৎ ধরে শুনব শত শরৎ ধরে বলব 
শত শরৎ অদীন হয়ে থাকব শত শরতের পরেও থাকব বহুকাল । 
উপনিষদ 
সব্বেন্্িয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিতমূ। 
সর্বস্য প্রভূমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ 
(শ্বেতাশুতর উপনিষদ, ৩/১৭) 
সরলার্থ 


পরম ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয় ও মনের সকল গুণের প্রকাশক, কিন্তু তার নিজের কোনো ইন্দ্রিয় 
নেই। তিনি সকলের প্রভূ, সকলের শাসক, সকলের পরম আশ্রয়। 
শ্রীমদৃভগবদৃগীতা 
অনাদিমধ্যান্তম্‌ অনন্তবীর্ষম্‌ 
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্‌ । 
পশ্যামি তাং দীপ্তহুতাশবন্ত্ুং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌ ॥ 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১/১৯) 
সরলার্থ 
(হে ভগবান) আমি দেখছি - তোমার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, তোমার শক্তি ও 
এশৃর্ষের সীমা নেই, অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্রসূর্য তোমার দুই চোখ, তোমার মুখমণ্ডলে 
জ্বলছে প্ৰদীপ্ত অগ্নি, আপন তেজে তুমি সন্তাপিত করছ এই বিশ্বকে । 


১৪ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
শ্ৰীশ্ৰীচী 
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ) 
(শ্ৰীশ্ৰীচী, ৫/৩২-৩৪) 
সরলার্থ 


যে দেবী সকল জীবের মধ্যে শত্তিরূপে বিরাজিত, তাকে প্রণাম জানাই, তাকে প্রণাম 
জানাই, তাকে বারবার প্রণাম জানাই । 


বাংলা প্রার্থনামূলক কবিতা 
(১) 
অন্তর মম বিকশিত করো 
অন্তরতর হে - 
সুন্দর করো হে ॥ 
নিৰ্ভয় করো হে। 
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ॥ 
(সংক্ষেপিত) 
(গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 
(২) 
দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ 
দাও দাও প্রাণ । 
দাও অমৃত মৃত-জনে 


দাও ভীত-চিত জনে শক্তি অপরিমাণ 
হে সর্বশক্তিমান । | 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 
দাও স্বাস্থ্য দাও আয়ু 
স্বচ্ছ আলো মুক্ত বায়ু, 
দাও চিত্ত অনিরুদ্ধ দাও শুদ্ধ জ্ঞান 
হে সর্বশক্তিমান 
দাও দেহে দিব্য কানিত 
দাও গেহে নিত্য শানিত, 
দাও পূণ্য প্রেম ভক্তি মঙ্গল কল্যাণ । 
হে সর্বশক্তিমান 
ভীতি নিষেধের উর্ধ্বে স্থির 
রহি যেন চির উন্নত শির, 
যাহা চাই যেন জয় করে পাই 
গ্রহণ না করি দান 
হে সর্বশক্তিমান || 
(গানের ডালি, কাজী নজরুল ইসলাম) 


অনশীলনী 


১। তোমার পাঠ্যবই থেকে বেদের মন্ত্রটি মুখস্থ লেখ । 

২। উপনিষদের একটি মন্ত্র লেখ। 

৩। শ্রীমদূভগবদৃগীতা থেকে একটি শ্লোক মুখস্থ লেখ । 

৪1 শ্রীশ্রীচন্তীর একটি শ্লোক লেখ । 

৫। তোমার পাঠ্যবই থেকে একটি প্রার্থনামূলক কবিতা লেখ । 


১৬ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 


দেবদেবী ও পূজা 


আমরা জানি ঈশ্বর এক। ঈশৃর অদ্বিতীয় । কিন্তু তার অসীম ক্ষমতা । ঈশৃর নিরাকার । 
তবে তিনি যে কোনো আকার বা রুপ ধারণ করতে পারেন। দেবদেবী ঈশ্বরের সাকার 
রুপ ৷ দেবদেবী ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি । 

দেবদেবী অনেক । যেমন, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি । 
দেবদেবীর কথা বেদে আছে, পুরাণে আছে। হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও দেবদেবীর 
কথা আছে। দেবদেবীর আকার ও গুণ ভিন্ন ভিন্ন। আমরা দেবদেবীর পূজা করি। 
দেবদেবীর পূজা করলে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। 

তাহলে পুজা কী? বেলপাতা, দুর্বা, ফুল, ফল ও জল দিয়ে দেবদেবীর পূজা করা হয়। 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসনে বসে পূজা করতে হয়। পূজার সময় পবিত্র মনে দেবতার 
চিন্তা করতে হয়। মন্ত্র পাঠ করতে হয়। পূজাশেষে দেবতাকে প্রণাম করতে হয় । পূজায় 
দেবতারা তুষ্ট হন। দেবতার কাছে আমরা প্রার্থনা করি। দেবতারা আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ 
করেন । আমাদের মঙ্গল হয়। 

দেবদেবীর মূর্তি মন্দিরে বা গৃহে থাকে । বিভিন্ন দেবদেবীর বিভিন্ন সময় পুজা করা হয়। 
অনেক দেবদেবীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। যেমন, লক্ষ্মীদেবী। প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে 
লক্ষ্মীর আসন আছে । প্রতিদিন লক্ষ্মীপূজা হয়। 

এখানে কয়েক জন দেবদেবীর বর্ণনা দেওয়া হল : 


ব্রহ্মা : ঈশ্বরের একটি রুপ ব্রহ্মা ৷ ব্রহ্মারুপে ঈশৃর সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা । 
সৃষ্টি করা তার কাজ। বিশ্বের সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন । 

বন্মার চার হাত, চার মুখ৷ তার বাম দিকের দুহাতে আছে কমগুলু ও ঘৃতপাত্র। ডান 
দিকের দুহাতে আছে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা ৷ ব্রহ্মার গায়ের রং রক্তগৌর । হংস 
তার বাহন । লালপদ্ম তার আসন । 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ১ 


্রহ্মাপূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। ব্রহ্মা যেদিন পৃথিবীতে থাকেন সেদিন তার পূজা হয় । 
তিথি গণনায় এই দিনটি ঠিক করা হয় । ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন তাই বন্মাপূজায় 
লাল ফুল দেওয়া হয় । 

বিষ্ণু : বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রুপ ৷ বিষ্ণুরুপে ঈশ্বর পালন করেন। বিষ্ণু পালন কর্তা | 
বিশ্বের সব কিছুই তিনি পালন অর্থাৎ রক্ষা করেন। 

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম । উপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান 


১৮ হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 


হাতে চক্র । নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম । চাদের আলোর মতো বিষ্ণুর গায়ের 
রং। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি । 


by ly ২৯, টি | ত বং 
নন এ ৯০ ১ রঃ টি 
০৯৯১০০০০২৩৪ 


সকল দেবতার পূজার শুরুতে বিষ্ভুর নাম স্মরণ করতে হয়। 

বিষ্ণুর পূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যে কোনো দিন বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসীপাতা 
বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসীপাতা ছাড়া বিফ্ণুপুজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকেরা বৈষ্ণব । 
শিব : ঈশৃর যেরুপে ধ্বংস করেন তার নাম শিব । শিব ধ্বংসকর্তা। তবে তিনি মঙ্ঞালও 


করেন । মঙ্গলের জন্যই তিনি ধ্বংস করেন। শিব অসুন্দরকে ধ্বংস করেন। মঙ্গল 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ১৯ 
শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তার মাথায় জটা। তার কপালে বাকা চাদ। 
হাতে ডমরু, শিংগা ও ব্রিশূল। শিবের পরনে বাঘের চামড়া । ধাড় শিবের বাহন । 


নিন in সা 
২৯৯২৯২২০৯৯৯ 


২ 1] 1 ul 
EE 10 ba. 


৬ 


যে কোনো সময় শিবের পূজা করা যায়। তবে শিবপুজার একটি বিশেষ তিথি আছে। 
ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। এই তিথিকে বলা হয় শিব চতুর্দশী । শিবের 
উপাসকেরা শৈব। শিব অল্পে তুষ্ট। একটি মাত্র বেলপাতায়ও শিবের পুজা হয়। 
পূজাশেষে মন্ত্র পড়ে শিবকে প্রণাম করতে হয় । 


২০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
শিবের প্রণাম মন্ত্র 

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে । 

নিবেদয়ামি চাত্মানং তৃং গতিঃ পরমেশ্বর ॥ 


অর্থ : তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার । হে 
পরমেশ্বর, তুমিই গতি । তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি। 


দুর্গা : দুর্গা শক্তির দেবী । সকল শক্তির মিলিত রুপ দূর্গা। দুর্গা ঈশুরের মাতৃরুপ । তার 
অনেক নাম। যেমন, মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী ইত্যাদি । দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ 
করেন বলে তার নাম দুর্গা । তিনি দুৰ্গতি নাশ করেন। এ জন্যও তার নাম দুর্গা । 


অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণিমার চাদের মতো সুন্দর তার 
মুখ। তার তিনটি চোখ । এ জন্য তাকে ব্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের 
মাঝখানে । তার মাথার একপাশে বাকা চাদ । দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তার আরেক 
নাম দশভুজা ৷ দশ হাতে তার দশটি অস্ত্র । এই অস্ত্র দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। তিনি 
দুষ্টের দমন করেন । শিষ্টের পালন করেন । 


দুর্গা মহিষাসুর বধ করেছেন। তাই তার এক নাম মহিষমর্দিনী। তিনি আরো অনেক 
অসুর বধ করেছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ চ্ডীতে দুর্গার অনেক কথা লেখা আছে। 
দুর্গাপূজায় চ্তীপাঠ করা হয়। 


শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এ জন্য দুর্গাপুজাকে শারদীয়াপূজা বলে। বসন্তকালেও 
দুর্গাপূজা হয়। একে বলা হয় বাসন্তীপূজা । তবে শারদীয়াপূজাই দুর্গাপূজা নামে প্রসিদ্ধ । 
দুর্গাপূজা হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব । 
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দুৰ্গা 
দুর্গাকে সর্বমজ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকল মঙ্গল সাধন করেন। দেবী দুর্গার কাছে 


যে যা প্রার্থনা করে, তিনি তাকে তাই দেন । দুর্গা নাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয় । 
যাত্রাকালে ‘দুর্গা, দুর্গা” বলতে হয় । 


সরস্বতী : সরস্বতী বিদ্যার দেবী ৷ তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি । তিনি শ্রেতবর্ণা। অর্থাৎ তার 
গায়ের রং সাদা । তার বসন ও ভূষণ সাদা । শ্বেতপদ্ম তার আসন । সরস্বতীর দুই হাত । 


তার এক হাতে পুস্তক আর এক হাতে বীণা । হাতে বীণা থাকায় তিনি বীণাপাণি । 
শ্বেতহংস তার বাহন । 


২১ 
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মাঘ মাসের শুরু পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা হয়। এ তিথিকে বলে শ্রীপঞ্চমী । 
সরস্বতীপূজা শিক্ষার্থীদের পূজা । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে সরস্বতীপূজা হয় । 
করব । সরস্বতীকে প্রণাম করব । 


সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র 
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে । 
বিশবরুপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমোহসতু তে ॥ 


অর্থ : হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশৃরুপা, বিশালাক্ষী, আমাকে বিদ্যা 
দাও | তোমাকে নমস্কার । 
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২। 


৩। 


অনুশীলনী 
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) দেবদেবী বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা কর। 
(খ) কয়েক জন দেবদেবীর নাম লেখ । দেবদেবীর কথা কোথায় আছে? 
(গ) পুজা কাকে বলে? পূজার বর্ণনা দাও । 
(ঘ) ব্রন্গার বর্ণনা দাও । 
(ও) বিষ্ণুর বর্ণনা দাও । 
চে) শিবের প্রণাম মন্ত্রটি অর্থসহ লেখ। 
(ছ) দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও । 
(জ) সরস্বতী দেবীর বর্ণনা দাও । 
নিচের প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর দাও : 
(ক) ব্ৰহ্মা কীসের দেবতা? 
(খ) ব্রহ্মার কয় মুখ? 
(গ) কোন তিথিতে শিবপুজা করা হয়? 
(ঘ) কখন দুর্গাপূজা হয়? 
(ও) সরস্বতী কীসের দেবী? 


২৩ 


২৪ 
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৪ । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) ঈশ্বর এক 

খে) দেবদেবী 

(গ) দেবদেবী ঈশ্বরের 
(ঘ) দুর্গাপূজায় 

(ও) সরস্বতী 

(৮) শ্বেত হংস 

(ছ) শিবের উপাসকেরা 
(জ) দুর্গাকে 


বিভিন্ন শক্তি 


৫ । সঠিক উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) বিশ্বের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন - 


১. বিষ্ণু 
৩. ব্রহ্মা 
(খ) ব্ৰহ্মা ভালোবাসেন - 
১. লাল ফুল 
২. নীল ফুল 
(গ) বিষ্ণুর বাহন - 
১. পেঁচক 
৩. ময়র 
(ঘ) বিষ্ণুর উপাসকেরা - 
১. বৈষ্ণব 
৩. শাক্ত 
(ঙ) দুর্গার হাত - 
১. পাচটি 
৩. আটটি 


২. 
8. 


fant 


(i 


সাতটি 
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মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র 


মন্দির হল দেবালয়। এখানে দেবদেবীর মূর্তি থাকে । মন্দিরে প্রতিদিন দেবদেবীর পূজা- 
অর্চনা করা হয়। সুতরাং যেখানে দেবদেবীর মূর্তি থাকে, পূজা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির 
বলে। 

দেবদেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন, শিব মন্দির, কালী মন্দির, দুর্গা 
মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি । শিব মন্দিরে থাকে শিবমূর্তি। কালী মন্দিরে 
থাকে কালীর মুর্তি । কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে কৃষ্ণের মূর্তি। দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি । 
বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবীর মুর্তি থাকে । 

দেবদেবীগণ এক ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি বা গুণের প্রকাশ । আমরা নানা দেবদেবীর পূজা 
করি। এসব দেবদেবীর মধ্যে বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রধান। 
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেবদেবীর মন্দির আছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, 
পাকিস্তানেও দেবদেবীর মন্দির আছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ আরো বহু দেশে দেব- 
দেবীর মন্দির আছে। 

মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তেরা মন্দিরে দেবদেবীর 
দর্শন করতে যান । মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চনা করেন। দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন । দেবতার কাছে হৃদয়ের প্রার্থনা জানান ৷ দেবদেবী দর্শনে মনে ভক্তি আসে । তাই 
সকলে মন্দিরে যান ও দেবদেবী দর্শন করেন । মন্দির ধর্মক্ষেত্র এবং তীর্থক্ষেত্রও । 


বাংলাদেশ ও ভারতে বড় বড় মন্দির আছে। যেমন, ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির । 
দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির । কলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির। দক্ষিণেশবরের 
কালী মন্দির ৷ পুরীর জগন্নাথ মন্দির । 


নিচে কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের পরিচিতি দেওয়া হল : 
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ঢাকেশ্বরী মন্দির 

ঢাকায় অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। ঢাকেশৃরী মন্দির এর মধ্যে প্রধান মন্দির । 
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে দুর্গামূর্তি। এ দুর্গামূর্তিটি ঢাকেশৃরী দেবী নামে পরিচিত। এখানে 
প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় পুজা-অর্চনা হয়। মন্দিরের পাশে কয়েকটি শিব মন্দির 
আছে। 

ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। প্রতি বছর এখানে দুর্গাপুজা, শ্যামাপূজা, 
সরস্বতীপুজা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক লোক এখানে আসে । তারা পূজা দিতে 
আসে। প্রতিমা দর্শন করতে আসে । অনেকে কেবল মন্দির দর্শনেও আসে । পহেলা 
বৈশাখে অনেকে ঢাকেশুরী মন্দিরে পূজা দিতে আসে এখানে নববর্ষের মেলা অনুষ্ঠিত 
হয়। 


কান্তজীর মন্দির 


দিনাজপুরে কান্তজীর মন্দির অবস্থিত। মহারাজা প্রাণনাথ এ মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু 
করেন। তার পুত্র রমানাথ মন্দিরটির কাজ শেষ করেন। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ কাজ 
শেষ হয়। বুঝ্সিণীকান্ত বা কান্তজীর নামে মন্দিরটির উৎসর্গ হয়। বুক্সিণীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের 
একটি নাম। 

এ মন্দিরে কান্তজী বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। মন্দিরটি খুবই আকর্ষণীয় । মন্দিরের 
যুদ্ধ ইত্যাদি। কৃষ্ণলীলার অনেক চিত্রও আছে। এ সকল চিত্র পোড়ামাটির ফলকে 
অভিকত। পোড়ামাটির এই শিল্পকর্মের জন্য মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের বহু 
লোক এ মন্দিরটি দেখতে আসে । এ মন্দিরে প্রতিদিন পূজা-অর্চনা হয়। 


মন্দিরটির অবস্থান । মন্দিরে আছে সুন্দর কালীমুর্তি। এখানকার মা কালীকে বলা হয় 
ভবতারিণী মা কালী । এ কালী বাড়িতে বারটি শিব মন্দির আছে। এখানে রাধাকান্তের 
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মন্দিরও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশূর কালী মন্দিরের পূজারী ছিলেন । রানী রাসমণি এ 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। প্রতিদিন বহু লোক এ মন্দির দর্শনে 
আসে । 

তীর্থক্ষেত্র 

তীৰ্থক্ষেত্ৰ হল পবিত্র সথান। তীর্থক্ষেত্রের জল, মাটি সবই পবিত্র । তীর্থ দর্শনে মন 
পবিত্র হয়। মনে ধর্মের ভাব জাগে । তীর্ঘে গেলে পাপ দূর হয়। পুণ্য লাভ হয়। এখানে 
মন শান্ত থাকে । কারো প্রতি হিংসা থাকে না। ধর্মকর্মের জন্য তীর্থ উত্তম স্থান। 
তীর্থক্ষেত্র মুনি-খধিদের সাধনার ক্ষেত্র ৷ ধার্মিকেরা তীর্থে থাকতে পছন্দ করেন । 

যজ্ঞ করলে পুণ্য হয় । দান করলে পুণ্য হয়। পূজা করলেও পুণ্য হয়। তীর্থে গেলে সকল 
পুণ্য একসঙ্জো লাভ হয়৷ তীর্থের গুণে স্বর্গসুখ লাভ হয়। 

বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থস্থান আছে। এ সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনে অসংখ্য 
তীর্থযাত্রী আসে । গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, নবদ্বীপ, বদ্রীনাথ, চন্দ্রনাথ, 
লাঙলবন্দ প্রভৃতি বিখ্যাত তীৰ্থক্ষেত্ৰ ৷ 

এখানে কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা দেওয়া হল : 

গয়া 

ভারতের বিহারে ফন্মু নদীর তীরে গয়া অবস্থিত। গয়া একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। 
দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গয়াসুর এখানে তার দেহ দান করেছিলেন । গয়ায় বিষ্ণুর মন্দির 
আছে। বিষ্টুপদে পি দিলে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয়। তার আর জন্ম হয় না। মৃত পিতা- 
মাতা ও পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়াতে পিড দেওয়া হয় । গয়াতে পিডদান করা পুত্রের 
একটি বড় কর্তব্য । 


কাশী 


ভারতের উত্তর প্রদেশে কাশী অবস্থিত কাশীর অপর নাম বারাণসী | বারাণসীর শিব ও 
অন্নপূর্ণার মন্দির বিখ্যাত । বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ এ তীর্থস্থান দর্শনে যান । 


২৮ হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 


পুরী 

ভারতের উড়িষ্যাতে পুরী অবস্থিত । পুরীর অপর নাম শ্রীক্ষেত্র। পুরীর জগন্নাথ দেবের 
মন্দির বিখ্যাত । বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মন্দির অবস্থিত । এই মন্দিরে জগন্নাথ, 
সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি আছে। মূর্তি দর্শনে পুণ্য হয়। তিন মূর্তিকে রথে তুলে রথযাত্রা 
হয়। শাস্ত্রে আছে ‘রথে তু বামনং দৃষট্রা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ৷’ রথে বামন জগন্নাথকে 
দেখলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা হয়। পুরীর রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত । দেশ-বিদেশের বহু লোক 
রথের মেলায় আসে । সুযোগ পেলে আমরা পুরী যাব । পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখব । 


মধুরা ও বৃন্দাবন 

মথুরা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। মথুরা একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এটি 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান । এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। মথুরার কাছেই বৃন্দাবন । 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল কেটেছে বৃন্দাবনে । বৃন্দাবন ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক অলৌকিক 
কার্য করেছেন। মথুরার রাজা কংসকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন। কংস ছিলেন অত্যাচারী । 
কংসের মৃত্যুতে মথুরায় শান্তি আসে । মথুরা ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার অনেক চিহ্ন আছে। 
এ দুটি বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । 

নবদ্বীপ 

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর তীরে নবদ্বীপ অবস্থিত। নবদ্বীপ পবিত্র স্থান । 
শ্রীচৈতন্যের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবদ্বীপ । এখানে অনেক মন্দির আছে। এর 
মধ্যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির প্রধান । এই মন্দিরে আছে সোনার গৌরাঙ্গা। এখানে 
প্রতিদিন বহু ভক্তের সমাগম ঘটে । 

চন্দ্রনাথ 

চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথ অবস্থিত। 
পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম। চন্দ্রনাথ্ের নামে 
পাহাড়টির নাম হয়েছে চন্দ্রনাথ পাহাড় । চন্দ্রনাথ শিবের আরেক নাম। 
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চন্দ্রনাথ মন্দির 
শিবচতুর্দশী তিথিতে চন্দুনাথে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় দেশ-বিদেশের বহু 
লোকের সমাগম হয় । চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর। সুযোগ পেলে আমরা 
চন্দ্রনাথে যাব। 


লাঙলবন্দ 


লাঙউলবন্দ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। নারায়ণগঞ্জ জেলায় লাঙলবন্দ 
অবস্থিত। পুরাতন ব্রন্মপুত্র নদের তীরে এ তীর্থস্থানটি অবস্থিত। এটি একটি প্রধান 
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তীর্থক্ষেত্র। পুরাকালে পরশুরাম এ তীর্থে স্নান করে পাপ মুক্ত হয়েছিলেন । পরশুরাম 
ব্হ্ষকুণ্ডের পবিত্র জলধারাকে লাঙলের সাহায্যে সমতটে এনেছিলেন। তিনি এটা 
করেছিলেন সকলের পাপমোচনের জন্য । কথিত আছে, সেই লাঙলখানি এখানে এসে 
বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই স্থানের নাম লাঙলবন্দ। 

চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান অনুষ্ঠিত হয় । লাঙলবন্দের স্নানকে বলে 
অষ্টমী স্নান ৷ স্নান করলে পাপ মুক্তি হয় । এখানে স্নানের জন্য দেশ-বিদেশের বহু ভক্তের 
আগমন ঘটে । 

লাঙলবন্দে অনেক মন্দির আছে। মন্দিরে নানা দেবদেবীর মূর্তি আছে। প্রতিদিন 
মন্দিরগুলোতে পূজা-অর্চনা হয় । 
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অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) মন্দির কাকে বলে? 
(খ) ভক্তেরা কেন মন্দিরে যান? 
(গ) ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বর্ণনা দাও। 
(ঘ) তীৰ্থক্ষেত্ৰ কাকে বলে? বর্ণনা দাও । 
(ঙ) কোথায় কাদের উদ্দেশ্যে পিড দেওয়া হয়? 
চে) পুরীর বর্ণনা দাও । 
(ছ) লাঙলবন্দের বর্ণনা দাও । 
২। নিচের প্রশ্রগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) কী অনুসারে মন্দিরের নাম হয়? 
(খ) মন্দির কীরুপ স্থান? 
(গ) ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীর নাম কী? 
(ঘ) কান্তজীর মন্দির কোথায় অবস্থিত? 
(ঙ) দক্ষিণেশুরের কালী মন্দিরের মা কালীকে কী বলা হয়? 
চে) কাশীর অপর নাম কী? 
ছে) কখন রথযাত্রা হয়? 
(জ) শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান কোনটি? 
(ঝ) নবদ্বীপে কোন মন্দিরটি প্রধান? 


(গ) ঢাকেশরী মন্দির -._.. একটি তী্ক্েতর। 


(জ) লাঙলবন্দ ---- একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান । 
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8৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্তো মিলাও : 


(ক) মন্দির 

(খ) ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে 

(গ) কাশীর অপর নাম 

(ঘ) গয়ায় পিডদান করা 

(ঙ) বাংলাদেশের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র 


৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 


(ক) ঢাকেশ্বরী মন্দির কাদের তর্থক্ষেত্র? 

১. হিন্দুদের ২. 

৩. খিষ্টানদের ৪. 
(খে) ধার্মিকেরা কোথায় থাকতে পছন্দ করেন? 

১. বাড়িতে ২. 

৩. তীর্থে ৪. 
(গ) গয়ায় আছে - 

১. দুর্গা মন্দির ২. 

৩. শিব মন্দির ৪. 
(ঘ) শ্ৰীকৃষ্ণ বধ করেন - 

১. বালীকে ২. ও 

৩. কংসকে ৪. 
(ঙ) মথুরার কাছেই - 

১. দিল্লি ২. 

৩. পুরী ৪. 
(চ) লাঙলবন্দ অবস্থিত - 

১. ব্রন্মপুত্রের তীরে ২. 

৩. পদ্মার তীরে ৪. 


বারাণসী 

পুত্রের একটি বড় কর্তব্য 
লাঙলবন্দ 

ুর্গামূরতি 

পবিত্র স্থান 
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পরলোক ও জন্মান্তর 


পরলোক 
সুন্দর এই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম হয়। আবার এই পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যু হয়। 
জন্ম-মৃত্যুর মাঝে আমরা কিছু কাল বাঁচি। মৃত্যুর পর আমাদের শরীর ধ্বংস হয়। কিন্তু 
সব কিছু শেষ হয় না। মৃত্যুর পর অন্য এক জগতে যেতে হয়। সেই জগতের নাম 
পরলোক । পৃথিবীতে আমাদের সবাইকে অনেক কাজ করতে হয় । অনেকে ভালো কাজ 
করে । আবার অনেকে মন্দ কাজ করে । ভালো কাজ করলে পুণ্য হয়। আর মন্দ কাজ 
করলে পাপ হয়। পুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গসুখ লাভ করে । আর পাপের ফলে মানুষ নরকে 
ভীষণ কষ্ট পায়। 
জন্মাত্তর 
হিন্দুদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জন্মান্তর বিশ্বাস। জন্মান্তর অর্থ হল পুনরায় 
জন্মগ্রহণ । আমরা বিশ্বাস করি, জন্ম হলেই একদিন মৃত্যু হবে । আবার মরলেই পুনর্জন্ম 
হবে। আমাদের যে মৃত্যু হয় তা হল শরীরের । আত্মার মৃত্যু হয় না। ঈশ্বরই আত্মারুপে 
মানুষের মধ্যে থাকেন। তাই আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা যতক্ষণ শরীরে থাকে, মানুষ 
ততক্ষণ বেচে থাকে । আত্মার কোনো ক্ষয় নেই, বৃদ্ধিও নেই। 
আমরা আমাদের শরীরের জন্য জামাকাপড় পরি। সেই কাপড় একসময় ছিড়ে যায়। তখন 
ছেড়া কাপড় ত্যাগ করি । আবার নতুন কাপড় পরি। কাপড়ের মতো আমাদের শরীরও নষ্ট 
হয়ে যায়। শরীর নষ্ট হলে আত্মা সেই শরীর ত্যাগ করে । আবার নতুন শরীর গ্রহণ করে। 
এমনি করে আত্মা বারবার এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । 


শ্রীমদৃভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 
'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গৃহম্লাতি নরোপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা - 

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ৷’ 
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মানুষ যেমন জীর্ণবসত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে। আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর 
ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর ধারণ করে । 


কর্মফল ভোগের জন্য আমাদের বারবার জন্ম হয় । ভালো কাজ করলে স্বর্গ লাভ হয়। 
খারাপ কাজ করলে নরকে যেতে হয়। 


পূর্বজন্মে যে ভালো কাজ করে পরজন্মে সে সুখ ভোগ করে । যে মন্দ কাজ করে সে দুঃখ 
ভোগ করে । কর্মফল ভোগ শেষ হলে আর জন্ম হয় না। চিরকালের জন্য মুক্তি হয় । মুক্তি 
মানে ঈশৃরের সঙ্গে মিশে যাওয়া । ঈশুর চিন্তায় কর্মফল ভোগ শেষ হয়। 


আমরা পূর্বজন্মের কথা জানি না। কিন্তু কেউ কেউ পূর্বজন্মের কথা বলতে পারেন। ধারা 
কথা আছে। 


কৌরব জননী গান্ধারী ছিলেন জাতিস্মর ৷ পঞ্চাশ জন্মের কথা তিনি বলতে পারতেন । 
রাজা ভরতও ছিলেন জাতিস্মর। বৃদ্ধবয়সে পুত্রদের রাজ্য দিয়ে তিনি বনে যান। বনে 
গিয়ে তিনি তপস্যা করেন। তপস্যা করে তার নাম হয় ভরত মুনি । এখানে ভরতের 
জন্মান্তরের কাহিনী বলা হল। 


ভরত একটি হরিণশিশুকে লালন-পালন করতেন । খুব ভালোবাসতেন তাকে । সবসময় 
তিনি হরিণশিশুটির কথা চিন্তা করতেন । এই চিন্তায় তিনি ঈশ্বরের কথাও ভূলে গেলেন। 


এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। একসময় ভরতের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল। তিনি 
হরিণশিশুটির কথা ভাবতে ভাবতে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে ভগবানের নাম স্মরণ 
করলেন না। হরিণের কথা স্মরণ করলেন। তাই তিনি হরিণরুপে জন্মগ্রহণ করলেন। 
মৃত্যুকালে মানুষ যার কথা ভাবে, পরজন্মে সে তাই হয়। 
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১১১০৭ ভু ২:১২ 
০১ 


৫7 তরি 


ভরত ও হরিণশিশু 

রাজা ভরত হরিণ হলেন। কিন্তু পূর্বজন্মের কোনো কথাই তিনি ভূললেন না। হরিণ 
হওয়াতে তার মনে খুব দুঃখ হল। তিনি সব বুঝতে পারলেন । মৃত্যুকালে হরিণের কথা 
চিন্তা করেছিলেন । তাই তাঁর এই পরিণতি । তখন তিনি মুনি-খষিদের কাছে থাকতেন । 
সেখানে অনেক শাসত্রকথা শুনতেন। একসময় তার মৃত্যকাল উপস্থিত হল। তিনি 
তীর্থজলে হরিণ শরীর ত্যাগ করলেন। আবার তার জন্ম হল। শাস্ত্রকথা শুনে তার 
অনেক পুণ্য হয়েছিল। তাই এবার তিনি জন্ম নিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে । এবারও তিনি 
পূর্বজন্মের কথা ভুললেন না। মুক্তির জন্য তিনি ঈশৃবরচিন্তা করতে লাগলেন । অবশেষে 
তার মুক্তি হল। আর পুনর্জন্ম হল না। 


৩৬ 


> 


৩। 


৪। 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা 
অনুশীলনী 
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দীও : 
(ক) জন্মান্তর সম্পর্কে গীতার শ্লোকটি অর্থসহ ব্যাখ্যা কর। 
(খ) ভরতের জন্মান্তরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
(গ) জন্মান্তর কথাটি বুঝিয়ে লেখ। 
নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) পরলোক কাকে বলে? 
(খ) পাপ-পুণ্যের ফলাফল কী? 
(গ) আমাদের বারবার জন্ম হয় কেন? 
(ঘ) জাতিস্মর কাকে বলে? দুই জন জাতিস্মরের নাম বল। 


(গ) শরীর নষ্ট হলে আত্মা সেই শরীর ----- করে। 

(ঘ) ভালো কাজ করলে ------ লাভ হয়। 

(ও) মুক্তি মানে ----- সঙ্গে মিশে যাওয়া । 

ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) ভালো কাজ করলে পাপ হয় 
(খ) মন্দ কাজ করলে জাতিস্মর 
(গ) আত্মার কোনো পুণ্য হয় 
(ঘ) রাজা ভরত ছিলেন মুক্তি হল 


(ও) অবশেষে ভরতের ক্ষয় নেই 
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৫ সঠিক উত্তরটিতে টিক (৫) চিহ্ন দাও : 


কে) জন্মান্তর অর্থ হল - 
১.পুনরায় জন্মগ্রহণ ২. ঈশ্বরের কাছে যাওয়া 
৩. মৃত্যুবরণ করা ৪. মুক্ত হওয়া 
(খ) আত্মারুপে মানুষের মধ্যে থাকেন - 
১. পিতা-মাতা ২. সূৰ্য 
৩. চন্দ্র ৪. ঈশ্বর 
(গ) কর্মফল ভোগ শেষ হয় - 
১. মানব সেবায় ২. ঈশ্বরচিনতায় 
৩. গুরুপূজায় ৪. মাতা-পিতার সেবায় 
(ঘ) গান্ধারী ছিলেন - 
১. পাণডব জননী ২. যাদব জননী 
৩. কৌরব জননী ৪. রাম জননী 
(ঙ) ভরত লালন-পালন করতেন একটি - 
১. ছাগশিশু ২. সিংহশিশু 


৩. হরিণশিশু ৪. ব্যাঘশিশু 


৩৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 


রামায়ণ ও মহাভারত 


আমরা জানি, আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। বেদ আমাদের মূল ধর্মগ্রন্থ । উপনিষদ 
ধর্মগ্রন্থ । পুরাণ এবং উপপুরাণও ধর্মগ্রন্থ । পুরাণ ১৮ খানা । উপপুরাণও ১৮ খানা । 
পুরাণ-উপপুরাণে আছে সৃষ্টির কথা, ধ্বংসের কথা । আছে দেবতাদের কথা । আছে মুনি- 
খধিদের কথা । ধর্মগ্রন্থের কথা জানলে আমাদের মঙ্গল হয়। 


রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দুটি ধর্মগ্রন্থ । প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে রামায়ণ ও মহাভারত 

আছে। এ দুটি গ্রন্থের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয় । পড়তে ও শুনতে ভালো লাগে । পড়লে 

পুণ্য হয়। শুনলেও পৃণ্য হয় । মূল রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা । বাল্মীকি 

মুনি রামায়ণ লিখেছেন । মহর্ষি ব্যাস লিখেছেন মহাভারত । পরে বাংলায় রামায়ণ ও 

মহাভারত লেখা হয়েছে। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ বিখ্যাত। আর কাশীরাম দাসের 
ংলা মহাভারত বিখ্যাত । 

রামায়ণ 

রামের কাহিনী নিয়ে লেখা গ্রন্থ রামায়ণ । রামের চরিত নিয়ে লেখা বলেই এর নাম 

রামায়ণ। অয়ন শব্দের অর্থ চরিত। রামায়ণের কাহিনীকে সাতটি ভাগে ভাগ করা 

হয়েছে। এক একটি ভাগকে বলা হয় কাণ্ড । রামায়ণে সাতটি কাণ্ড আছে। এগুলো 

হল-আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তর কাণ । 

এখন আমরা রামায়ণের কাহিনী জানব। প্রথম চারটি কাণ্ডের কথা একটু বেশি জানব । 

শেষের তিনটি কাডের কথা খুব সংক্ষেপে জানব । 

আদি কা 


অনেক অনেক কাল আগের কথা । অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন । দশরখের 
তিন রানী ও চার ছেলে । রানীদের নাম কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। ছেলেদের নাম 
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রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রু । লক্ষ্মণ ও শত্ুঘন যমজ ভাই। ভাইদের মধ্যে রাম সবার বড়। 
চার ভাই-ই দেখতে খুব সুন্দর প্রত্যেকে তাদের ভালোবাসে ৷ তারা লেখাপড়ায় ভালো । 
খেলাধুলায় ভালো। যুদ্ধবিদ্যায়ও ভালো । রাজার ছেলে তারা। তাদের নানা বিদ্যা 
শিখতে হয়। একসময় তাদের বিদ্যাশিক্ষা শেষ হল। এখন দশরথ ছেলেদের বিয়ের 
কথা ভাবছেন। 

তারপর একদিন। দশরথের রাজসভায় বিশ্বামিত্র এলেন। বিশ্বামিত্র খুব বড় একজন 
মুনি। তিনি দশরখের কাছে রাম-লক্ষ্মণকে চাইলেন । বিশ্বামিত্রের তপোবনে রাক্ষসদের 
খুব উৎপাত তারা ধর্ম-কর্মে বাধা দিচ্ছিল। যাগ-যজ্ঞ ধ্বংস করছিল । তাই বিশ্বামিত্র 
এসেছেন রাম-লক্ষ্মণকে নিতে । রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে । রাক্ষসদের 
মেরে তপোবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবে । দশরথ প্রথমে রাম-লক্ষ্মণকে দিতে চাননি । তার 
মনে একটা ভয় । রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের যদি কিছু হয়। কিন্তু তার চেয়ে 
ভয় মুনিকে ৷ বিশ্বামিত্র মুনির অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । তাই অনেক ভেবে 
তিনি মত দিলেন । বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন । 

বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ চলেছেন। পথে গভীর বন। হঠাৎ তাড়কা নামে এক রাক্ষসী 
তাদের আক্রমণ করল । সে দেখতে ভয়ভ্কর। ভীষণ তার চিৎকার । রাম-লক্ষ্মণ কিন্তু 
একটুও ভয় পেলেন না। রাম ভীষণ এক তীর ছুঁড়লেন। তাড়কা মরে গেল। 


একসময় সবাই তপোবনে পৌছে গেলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করলেন । রাম-লক্ষ্মণ 
থাকলেন পাহারায় । রাক্ষসরা এসে উৎপাত শুরু করল। কিনতু কোনো সুবিধা হল না। 
রাম-লক্ষ্মণের হাতে অনেক রাক্ষসের মৃত্যু হল। যারা বাচল তারা পালিয়ে গেল। 
তপোবনে রাক্ষসদের ভয় আর থাকল না । রাম-লক্ষ্মণের বীরতে বিশ্বামিত্র খুশি হলেন। 

তখন মিথিলায় জনক নামে একজন রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে মিথিলায় 
নিয়ে গেলেন। জনকের একটি কন্যা ছিল। তার নাম সীতা । বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা, সীতার 
সঙ্গে রামের বিয়ে দেওয়া । কিন্তু সীতার বিয়ের একটা শর্ত ছিল। জনকের কাছে একটা 
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বিরাট ধনু ছিল। নাম হরধনু। শিবের এক নাম হর। শিব জনককে এই ধনুটা 
দিয়েছিলেন এ জন্য ধনুর নাম হরধনু। শর্ত হল, এই হরধনু ভাঙতে হবে । যে ভাঙতে 
পারবে তার সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে। অনেক রাজা-মহারাজা চেষ্টা করেছেন । কিনতু 
ভাঙতে পারেননি । ভাঙা দূরের কথা, অনেকে ধনুটা তুলতেই পারেননি । রাম এই হরধনু 
ভেঙে ফেললেন । সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে ঠিক হল। 

অযোধ্যায় খবর চলে গেল । দশরথ তার অন্য দুই ছেলে ভরত ও শত্রুত্নকে নিয়ে এলেন। 
জনকের আর একটি কন্যা ছিল। নাম উর্মিলা । জনকের ভাই কুশধ্বজ ৷ তারও দুই কন্যা 
ছিল। নাম মাওবী ও শুতকীর্তি। কেবল রাম-সীতা নয়। ঠিক হল, সবার বিয়ে হবে। 
রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হল। লক্ষণের সঙ্গে উর্মিলার। ভরতের সঙ্গে বিয়ে হল 
মান্ডবীর ৷ আর শত্রুঘ্র বিয়ে করলেন শ্রুতবীর্তিকে। আনন্দিত জনক । আনন্দিত দশরথ । 
সবাই আনন্দিত ৷ দশরথ পুত্র-পুত্রবধদের নিয়ে গেলেন অযোধ্যায় । 

অযোধ্যা কাণ্ড 

অযোধ্যায় অনেক আনন্দ-উৎসব হল। আনন্দে কেটে গেল অনেক বছর ৷ দশরথ বৃদ্ধ 
হয়েছেন। তিনি রামচন্দ্রকে যুবরাজ করতে চাইলেন। রাম বড় ছেলে। বড় ছেলেই 
যুবরাজ হয়। তাছাড়া রাম বড় বীর । রাম বুদ্ধিমান, বিনয়ী। রামকে সকল প্রজা 
ভালোবাসে ৷ রামের যুবরাজ হওয়ার ঘোষণায় সবাই খুশি। অযোধ্যায় আবার আনন্দ- 
উৎসব হতে লাগল । 

কিন্তু এই আনন্দ হঠাৎ থেমে গেল। ভরতের মা কৈকেয়ী । কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল। 
নাম মন্থরা । মন্থরা কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিল। একসময় দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর 
দিতে চেয়েছিলেন । অর্থাৎ দুটি ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন । মন্থরা কৈকেয়ীকে সেই 
দুটি বর চেয়ে নিতে বললেন। এক বরে ভরত রাজা হবে । আর এক বরে রাম চৌদ্দ 
বছরের জন্য বনে যাবে। 
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পড়ে গেলেন । কিনতু বর না দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অধর্ম ৷ প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করা ধর্ম। 

রাম সব কথা জানতে পারলেন । তিনি কৈকেয়ীর কথা মেনে নিলেন। পিতৃসত্য পালনের 
জন্য রাম বনে চলে গেলেন । তার সঙ্গে সীতাও চলে গেলেন। আর ছোট ভাই লক্ষ্মণও 
গেলেন । দশরথ এই কষ্ট সইতে পারলেন না । তীর মৃত্যু হল। 


তখন ভরত মামা বাড়িতে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি অযোধ্যায় ফিরে এলেন। সব 
ঘটনা শুনলেন । শুনে মা কৈকেয়ীর ওপর তার রাগ হল। কিন্তু কি আর করবেন তিনি। 
তিনি রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন । রাম ফিরলেন না। তখন ভরত রামের পাদুকা 
নিয়ে এলেন এই পাদুকা সিংহাসনে রাখলেন । আর তিনি সিংহাসনের পাশে বসলেন। 
এভাবে ভরত রাজ্য চালাতে লাগলেন । 

অরণ্য কাণ্ড 

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে বাস করছেন । এক বন থেকে তারা অন্য বনে যাচ্ছেন । বনের 
ফলমূল তাঁদের প্রধান খাদ্য । বনের মধ্যে মুনি-খষিদের আশ্রম আছে। সেখানে তারা 
যান । কিছুকাল থাকেন । আবার অন্য জায়গায় যান। পথে পথে বিপদ । হিংস্র পশুর ভয়। 
তার থেকে বেশি ভয় রাক্ষসদের ৷ রাক্ষসদের সঙ্গে প্রায়ই তাদের মারামারি হয় । রাম- 
লক্ষ্মণের হাতে অনেক রাক্ষসের মৃত্যু হয়। একসময় তারা গেলেন দণ্ডকারণ্যে। 
দণ্ডকারণ্যের মধ্যে পঞ্চবটী নামে একটি জায়গা আছে। খুব সুন্দর জায়গা পঞ্চবটী । 
কাছেই গোদাবরী নদী। বনে নানারকম গাছ। গাছে গাছে নানা পাখি। এখানে একটা 
বিরাট পাখির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। পাখিটার নাম জটায়ু। জটায়ু ছিল দশরথের 
বন্ধু। 

পঞ্চবটীতে রাম-লক্ষ্মণ পাতার কুটির তৈরি করলেন বনের ফলমূল তারা নিয়ে আসেন। সীতা 
তাদের খেতে দেন। রান্না করেন । ঘর সাজান । শান্তিতে আনন্দে দিন কাটতে লাগল । 
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তারপর একদিন । তারা তিন জনে বসে আছেন । তখন এক সুন্দরী নারী সেখানে এল। 
আসলে সে রাক্ষসী। সুন্দরী সেজে এসেছে। সে তার পরিচয় দিল। নাম শূর্পণখা । 
লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। সে রামকে বলল, “দেখ আমি কত সুন্দরী । আমাকে বিয়ে 
কর’ রাম রাজি হলেন না। বললেন, “আমার স্ত্রী আছে’ শূর্পণখা তখন লক্ষ্মণকে 
বিয়ে করতে বলল। 


কিনতু লক্ষ্মণও রাজি হলেন না। এতে শূর্পণখা খুব রেগে গেল। তখন লক্ষ্মণ শূর্পণখার 
নাক কান কেটে ফেললেন। 


শূৰ্পণখা রাবণ রাজার বোন। তার পাহারায় ছিল অনেক রাক্ষস। তারা এসে রাম- 
লক্ষ্ণকে আক্রমণ করল । তুমুল যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সকল রাক্ষস নিহত হল। 


শূর্পণখা ভয়ে লঙ্কায় চলে গেল। তারপর দাদা রাবণকে পঞ্চবটার কথা জানাল । অনেক 
কান্নাকাটি করল । সবশেষে বলল, দাদা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে । রামের 
সুন্দরী স্ত্রী আছে। তুমি তাকে নিয়ে এস। তাকে রানী কর। এটাই হবে বড় প্রতিশোধ । 


রাবণ প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবলেন । তিনি মারীচ নামে এক রাক্ষসকে ডাকলেন । 
রাক্ষস মারীচ অনেক মায়া জানে । নানা রুপ ধারণ করতে পারে । রাবণ মারীচের সঙ্গে 
পরামর্শ করলেন। কী করতে হবে ঠিক করলেন? তারপর দুজনে চলে গেলেন 
পঞ্চবটীতে। 


সেদিন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কুটিরদ্বারে বসে আছেন। নানা গল্প করছেন তারা । হঠাৎ 
তারা একটি সুন্দর হরিণ দেখতে পেলেন । হরিণের শরীরে সোনার রং । আসলে মারীচ 
সোনার হরিণ সেজেছে। 
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কুটিরের সামনে সোনার হরিণ 

হরিণটা দেখে সীতার খুব ভালো লাগল । তিনি রামকে বললেন, আমাকে হরিণটা ধরে 
দাও। আমি ওকে পুষব ৷ রাম সোনার হরিণ ধরতে ছুটলেন। হরিণও খুব ছুটতে লাগল। 
কিছুতেই তাকে ধরা যাচ্ছে না। ছুটতে ছুটতে রাম অনেক দুরে চলে গেলেন । তখন রাম 
তার ধনুক থেকে একটা তীর ছুঁড়লেন। তীরের আঘাতে হরিণটা পড়ে গেল। আর 
কিছুক্ষণ পর মরে গেল। অর্থাৎ হরিণরুপী রাক্ষস মারীচ মরে গেল। কিনতু মরার আগে 
সে অনেক চিৎকার করল । চিৎকার করে বলল- ‘ভাই লক্ষ্মণ, আমাকে বাচাও । আমাকে 
বাঁচাও ৷’ একেবারে রামের কণ্ঠ। রাক্ষস মারীচ রামের কণ্ঠ নকল করে চিৎকার করেছে। 
সেই চিৎকার সীতা ও লক্ষ্মণ শুনেছেন । সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, শিগৃগির যাও। তোমার দাদা 
বিপদে পড়েছেন । কিনতু লক্ষণের এটা বিশ্বাস হয় না। তিনি বললেন, আমার দাদা বড় 
বীর ৷ তার কোনো বিপদ হতে পারে না। নিশ্চয় কোনো রাক্ষসের ছলনা । সীতা একথা 
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শুনতে চাইলেন না । শেষে লক্ষ্মণ রামের খোজে বেরিয়ে গেলেন । 


একা সীতা কুটিরে। পথের দিকে চেয়ে আছেন। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন রাবণ । 
একটু দূরে লুকিয়ে সব দেখছিলেন। তিনি একজন সন্যাসী সাজলেন। তারপর সীতার 
কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। সীতা ভিক্ষা দিতে বেরিয়ে এলেন । সঙ্গে সঙ্গে রাবণ তাঁর 
নিজের রূপ ধারণ করলেন। জোর করে সীতাকে তার রথে উঠালেন। তারপর আকাশ 
পথে যেতে লাগলেন লঙ্কার দিকে । 

সীতা “বাচাও বাঁচাও’ বলে চিৎকার করতে লাগলেন ৷ রাম-লক্ষ্মণকে ডাকতে লাগলেন । 
আর কেবল কাদতে লাগলেন । তার কান্নার শব্দ শুনে জটায়ু পাখি এগিয়ে এল । সীতাকে 
রক্ষার জন্য রাবণকে আক্রমণ করল। কিন্তু জটায়ু পারল না। রাবণ তার পাখা কেটে 
দিলেন । জটায়ু মাটিতে পড়ে গেল। 

একসময় রাম-লক্ষ্ণ কুটিরে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম “সীতা 
সীতা" বলে ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। কুটিরের চারপাশে খুঁজলেন। 
কোথাও সীতার দেখা পেলেন না। কোথাও সীতা নেই। দুই ভাই কাদতে লাগলেন । আর 
সীতাকে খুঁজতে লাগলেন । শেষে তাদের সঙ্গে জটায়ুর দেখা হল। জটায়ু রাম-লক্ষ্মণকে 
সব ঘটনা বলল। রাবণ সীতাকে নিয়ে কোন পথে গিয়েছেন তাও বলল । বলতে বলতে 
জটায়ুর মৃত্যু হল ৷ রাম-লক্ষ্ষণ জটায়ুর দেহ দাহ করলেন । তারপর আবার সীতার খোঁজে 
পথ চলতে লাগলেন । 


কিক্ছিন্ধ্যা কা 

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাম-লক্ষ্মণ খধ্যমূক পর্বতে এলেন। সেখানে কয়েকটি বানর 
বসে ছিল। সুগ্ৰীব এদের নেতা । সুগ্রীবের প্রধান দুই সঙ্গী হনুমান ও জান্কুবান। সুগ্রীব 
ছিলেন কিন্ছিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই। কোনো এক ঘটনায় বালী সুগ্রীবকে তাড়িয়ে 
দিয়েছেন । তাই সুশ্রীব এখন রাজ্যহারা, স্ত্রীহারা ৷ খধ্যমূক পর্বতে অবস্থান করছেন। 
রাম সুগ্রীবকে নিজেদের পরিচয় দিলেন। বললেন তার দুঃখের কথা । তখন সুগ্ীব 
বললেন, “আমাদের মাথার উপর দিয়ে রাবণের রথ উড়ে গেছে। সেই রথে এক নারী 
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খুব কাদছিলেন। তিনি কিছু অলঙ্কার এখানে ফেলে দিয়েছিলেন । আমরা সেগুলো যত্ন 
করে রেখেছি। আপনারা দেখুন । চিনতে পারেন কিনা ।” সুগ্ৰীব সেগুলো দেখালেন । রাম- 
লক্ষ্মণ সীতার অলঙ্কার চিনতে পারলেন । দুই ভাই আবার অনেক কীদলেন। সুগ্রীব 
তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন, তার অনেক বানর সৈন্য আছে। তিনি সীতাকে 
উদ্ধার করে দেবেন। 

এরপর রাম সুগ্রীবের দুঃখের কথা শুনলেন । রাম প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি বালীকে হত্যা 
করবেন। সুগ্রীবকে করবেন কিচ্ছিন্ধ্যার রাজা । রাম ও সুগ্রীব বন্ধু হলেন। 

সুগ্ৰীব রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে কিম্কিন্ধ্যায় গেলেন। তারপর বালীকে ডাকলেন। বালী ও 
সুগ্রীবের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধের মধ্যে রাম দূর থেকে একটা তীর ছুঁড়লেন। সেই 
তীরের আঘাতে বালীর মৃত্যু হল। 
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সুগ্রীব কিজ্কিনধ্যার রাজা হলেন। এবার তিনি সীতা উদ্ধারে মন দিলেন। বানরদের 
ছোট ছোট দল করা হল। তারপর বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দল পাঠানো হল । একটি দলে 
ছিলেন হনুমান ও জাম্ুবান। সে দলের নেতা হলেন বালীর পুত্র অজ্ঞাদ। রাম 
বুঝেছিলেন, হনুমান বুদ্ধিমান ও বলবান। তিনি হনুমানকে তার হাতের আংটি দিলেন । 
অঙ্ঞাদের দলটি দক্ষিণ দিকে গেল। একদিন তাদের সঙ্গে একটি পাখির দেখা হল। 
পাখিটির নাম সম্পাতি । সম্পাতি ছিল জটায়ুর ভাই । সম্পাতি লঙ্ঞায় যাওয়ার পথ বলে 
দিল। আরো দক্ষিণে বিরাট সমুদ্র। সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কা দ্বীপ । সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় 
যেতে হবে । রাবণের রাজ্য লঙ্কা । 

অঙ্ঞাদের দল সমুদ্রতীরে পৌঁছল। কিন্তু সমুদ্র পার হওয়া তো সহজ নয়। সবাই চিন্তিত 
হল। আলোচনা করতে লাগল । হনুমান দূরে একটি পর্বত দেখতে পেলেন। এর নাম 
মহেন্দ্র পর্বত। আকাশ ছুঁয়ে গেছে পর্বতের চূড়া । হনুমান বললেন, ‘আমি এ পর্বতে 
উঠব । তারপর ওখান থেকে লাফ দেব । পার হব সমুদ্র। পৌঁছে যাব লঙ্তকায় ।' 


সুন্দর কা্ড 

হনুমান লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হলেন। পৌঁছে গেলেন লঙ্তকায়। সেখানে অশোকবনে 
সীতার সঙ্গে তার দেখা হল। হনুমান লঙ্কা লণ্ডভণ্ড করে ফেললেন । জ্বালিয়ে পুড়িয়ে 
দিলেন। বহু রাক্ষসসৈন্য মারা পড়ল। তারপর তিনি আবার লাফ দিয়ে ফিরে এলেন। 
সীতার সংবাদ দিলেন রামকে। 


যুদ্ধ কাণ্ড 

সীতার সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু এখন সবাই সমুদ্র পার হবে কীভাবে? অনেক চিন্তা । 
অনেক আলোচনা । শেষে একটা বুদ্ধি বের হল। সমুদ্রের ওপর ভাসমান সেতু তৈরি করা 
হল । সেই সেতু দিয়ে রাম-লক্ষ্ণ বানর সৈন্যদের নিয়ে লঙ্কায় গেলেন। রাবণের ভাই 
বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিলেন । যুদ্ধে রাবণ নিহত হলেন। বিভীষণ লঙ্কার রাজা 
হলেন। 

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ফিরে এলেন অযোধ্যায় । রাম অযোধ্যার রাজা হলেন । 
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উত্তর কাণ্ড 

অনেক দিন আনন্দে কাটল । কিন্তু একটা দুঃখের ঘটনা ঘটল প্রজাদের খুশি করার 
জন্য রাম সীতাকে বনবাসে পাঠালেন । তখন সীতা মা হতে যাচ্ছেন। 


সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সেখানে সীতার দুটি যমজ ছেলে হল। 
তাদের নাম কুশ ও লব। 


কুশ-লব বনেই বড় হল। অনেককাল পর পিতাপুত্রের পরিচয় হল। পুত্রদের নিয়ে সীতা 
অযোধ্যায় ফিরে এলেন । কিন্তু রামের কোনো কথায় সীতা খুব দুঃখ পেলেন । তিনি আর 
পৃথিবীতে থাকতে চাইলেন না। পৃথিবী মাকে দুভাগ হতে বললেন । মাটি ফেটে দুভাগ 
হয়ে গেল। তার মধ্য থেকে একটি সোনার সিংহাসন উঠে এল । সীতা সেই সিংহাসনে 
বসে পাতালে প্রবেশ করলেন । সবাই খুব দুঃখ পেল। 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(কে) সংক্ষেপে রামায়ণের কাহিনী লেখ। 
(খ) রামায়ণের আদি কা সম্পর্কে লেখ। 
(গ) সংক্ষেপে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কথা লেখ। 
(ঘ) রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের কথা সংক্ষেপে লেখ। 
(ও) লক্ষ্মণ কেন শুর্পণখার নাক কান কেটেছিলেন? বুঝিয়ে লেখ । 
চে) রামায়ণের কিদ্ছিন্ধ্যা কাণ্ডের কথা লেখ। 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) রামায়ণের কয়টি কাণ্ড? কাগগুলোর নাম কী? 
(খ) রামের বনে যাওয়ার কারণ কী? 
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(গ) সীতার বিয়ের শর্ত কী ছিল? 
(ঘ) বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে কেন তীর তপোবনে নিয়ে গিয়েছিলেন? 
(ঙ) সুগ্রীবের সঙ্গে রামের কী কথা হয়েছিল? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে রামায়ণ ও ----- আছে। 


৪ । ডান পাশ থেকে সঠিক শব্দটি এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলীও : 
(কে) কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিয়েছিল | অঙ্গদ 


(খ) রাম-সীতার ছেলে রাবণ 
(গ) বালীর ছেলের নাম কৃশ-লব 
(ঘে) কিক্ছিন্ধ্যার রাজা ছিলেন ১৮ খানা 
(ও) উপনিষদ বালী 
(চ) পুরাণ ধর্মগ্রন্থ 


(ছ) লভ্কার রাজা মন্থরা 
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৫ সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
(ক) সংচ্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছেন - 


১. বাল্মীকি ২. ব্যাস 

৩. কৃত্তিবাস ৪. বিশ্বামিত্র 
খে) কৈকেয়ীর ছেলে - 

১. লক্ষ্মণ ২. ভরত 

৩. শত্রু ৪. রাম 
(গ) লক্ষণের স্ত্রীর নাম - 

১. শ্রুতকীর্তি ২. প্রমীলা 

৩. উর্মিলা ৪. মাণ্ডবী 
(ঘ) দণ্কারণ্যের কোন জায়গায় রাম-লক্ষ্মণ কুটির তৈরি করেছিলেন? 

১. গঙ্গাতীরে ২. খধ্যমূকে 

৩. মাধবী বনে ৪. পঞ্চবটাতে 
(ঙ) হরধনু কে ভেঙেছিলেন? 

১. রাম ২. লক্ষ্মণ 

৩. ভরত ৪. বিশ্বামিত্র 
চে) লঙ্কাযুদ্ধে রামের পক্ষে কে যোগ দিয়েছিলেন? 

১. সম্পাতি ২. অঙ্গদ 


৩. বিভীষণ 8. মেঘনাদ 
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মহাভারত 


মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
একথা আমরা অনেক শুনেছি। পড়েছিও। তারপরও বারবার শুনতে ইচ্ছা হয়। পড়তে 
ইচ্ছা হয়। মহাভারত শুনতে, পড়তে সব সময়েই ভালো লাগে । কাশীরাম দাস বাংলায় 
মহাভারত লিখেছিলেন । এ মহাভারতটি হিন্দুর ঘরে ঘরে পাওয়া যায়। আমরা জানি, 
মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা । ব্যাসদেব লিখেছেন । কুরু-পাণ্ডবদের কাহিনী নিয়ে 
লিখিত। মহাভারতে ১৮টি পর্ব আছে। 
পর্বগুলোর নাম হল : 
(১) আদি পর্ব, (২) সভা পর্ব, (৩) বন পর্ব, (8) বিরাট পর্ব, (৫) উদ্যোগ পর্ব, (৬) 
ভীষ্ম পর্ব, (৭) দ্রোণ পর্ব, (৮) কর্ণ পর্ব, (৯) শল্য পর্ব, (১০) সৌপ্তিক পর্ব, (১১) স্ত্রী 
পর্ব, (১২) শান্তি পর্ব, (১৩) অনুশাসন পর্ব, (১৪) আশৃমেধিক পর্ব, (১৫) আশ্রমবাসিক 
পর্ব, (১৬) মৌসল পর্ব, (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং (১৮) স্বর্পারোহণ পর্ব। 
তৃতীয় শ্রেণীর বইতে সংক্ষেপে মহাভারতের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রথম আটটি 
পর্বের কথা আমরা একটু বেশি করে জানব। 
আদি পর্ব 
অনেককাল আগের কথা । কুরু বংশের রাজা ছিলেন শানতনূ। শান্তনু হস্তিনাপুরে 
রাজতৃ করতেন। শানতনুর স্ত্রীর নাম গঙ্গা। গঙ্গা ও শানতনুর ছেলে দেবব্রত। 
দেববুতের জন্মের পর গঙ্গা চলে যান। 
শান্তনু আবার বিয়ে করেন। তখন দেবব্রত অনেক বড়। বীর যোদ্ধা তিনি। তার 
বীরত্বের কথা সবাই জানে । শানতনুর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম সত্যবতী । সত্যবতীর বিয়ের 
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একটা শর্ত ছিল। সত্যবতীর পুত্র রাজা হবে । দেবব্রত রাজা হতে পারবেন না। দেবব্রত 
এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। কেবল এটাই নয়। দেবব্রত এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন । তিনি কোনোদিন বিয়ে করবেন না। ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য দেব্বুতর নাম 
হয় ভীম্ম। মহাভারতে ভীষ্ম নামে তিনি বিখ্যাত । 

শান্তনু ও সত্যবতীর দুই পুত্র । চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। এক যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ মারা 
যান। বিচিত্রবীর্য রাজা হন। কাশীরাজের দুই কন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্ষের বিয়ে হয়। 
তাদের নাম অস্বিকা ও অসম্বালিকা। অস্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র । অম্বালিকার পুত্র পানডু। 
ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাডু ছোট । কিনতু ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই পা্ডু রাজা হন। 
ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর বিয়ে হয়। ধৃতরাস্ট্রের স্ত্রীর নাম গান্ধারী। তাদের এক শত পুত্র ও 
এক কন্যা । পুত্রদের নাম দুর্মোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি । দুর্যোধন সবার বড়। 
একমাত্র কন্যার নাম দুঃশলা । দুর্যোধনেরা কৌরব নামে পরিচিত। 

পাণডুর দুই স্ত্রী । কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর তিন পুত্র । যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন । মান্রীর দুই 
পুত্র । নকুল ও সহদেব । পাচ ভাই একসঙ্গে পঞ্চপাডব নামে পরিচিত। পান্ডুর পুত্র, এ 
জন্য তাদের পাণডব বলা হয়। 

ছেলেরা বড় হওয়ার আগেই পান্ডুর মৃত্যু হয়। পা্ডুর সঙ্গে মাদ্রীও মারা যান। কৌরব ও 
পাণডবেরা একসঙ্গে বড় হতে থাকে । একসঙ্গে লেখাপড়া । একসঙ্গে খেলাধুলা । 
একসঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শেখা। ভীষ্ম সবার দেখাশুনা করেন। আচার্য দ্রোণ ছিলেন 
রাজপুত্রদের অস্ত্রগুরু । 

ভীম ছোটবেলা থেকেই খুব শক্তিশালী । দুর্যোধনেরা সবাই তার হাতে মার খায়। তার সঙ্গে 
কেউ শক্তিতে পারে না। অর্জুন ধনূর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ । এমনিতে পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকে খুব 
ভালো। তারা ভদ্র, বিনয়ী। সবাই তাদের ভালোবাসে, প্রশংসা করে। কিনতু দুর্যোধন 
হিংসুক, কুটিল । দুৰ্যোধন পান্ডবদের প্রশংসা শুনতে পারে না। সবসময় তাদের ক্ষতি 
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করার চেষ্টা করে। মন্দ কাজে তাকে বুদ্ধি দেয় তার মামা শকুনি। একবার দুর্যোধন 
পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে । কিনতু পাণুবরা বেঁচে যায়। ঘরে আগুন দেওয়ার 
আগেই তারা পালিয়ে যায়। সবাই ভেবেছিল, পাণ্ডবরা পুড়ে মরে গেছে। 

পাণ্ডবরা অনেক বছর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভীমের হাতে অনেক রাক্ষসের মৃত্যু 
হয়। এ সময় হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের বিয়ে হয়। হিড়িস্বার ছেলে 
বিখ্যাত বীর ঘটোৎকচ । একদিন পাচ ভাই পঞ্চাল দেশে যান। পঞ্চালের রাজা দ্রুপদ। 
দ্রপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী ৷ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা হচ্ছিল। সেখানে অর্জন দ্রৌপদীকে 
লাভ করলেন। দ্রৌপদী অর্জনের গলায় মালা দিলেন । পাচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে ঘরে 
ফিরে এলেন। তখন অনেক রাত। মা কুন্তী ঘরের মধ্যে আছেন। তারা মাকে ডেকে 
বললেন, আজ আমরা একটা ভালো জিনিস এনেছি। মা না দেখে বললেন, পাচ ভাই 
ভাগ করে নাও । মায়ের কথা পাণ্ডবরা কখনও অমান্য করতেন না। দ্রৌপদীকে পাচ ভাই 
মিলে বিয়ে করলেন । 


দৌপদীর স্বয়স্কর সভাতেই পাণ্ডবদের কথা প্রকাশ পেয়েছিল। সবাই জানতে পারল, 
পাণ্ডবরা বেচে আছেন। ধৃতরাষ্ট্রও জানতে পারলেন । তিনি পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ডেকে 
আনলেন । তারপর রাজ্য ভাগ করে দিলেন। পান্ডবরা পেলেন খান্ডবপ্রস্থ । খান্ডবপ্রস্থে 
তারা বাস করতে লাগলেন। 

সভা পর্ব 

পা্ডবদের রাজধানী হল ইন্দ্রপ্রস্থ। ইন্দ্রপ্রস্থের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সব সুন্দর । যে দেখে 
সেই অবাক হয়। যুধিষ্ঠির রাজসয় যজ্ঞ করলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার । অনেক রাজা- 
মহারাজা সে যজ্ঞে এলেন । অনেক মুনি-খষি এলেন । হাজার হাজার লোক এল । আর কত 
যে জিনিসপত্র। তা বলে শেষ করা যায় না। অনেক দান-দক্ষিণা হল। অনেক খাওয়া- 
দাওয়া হল। কয়েকদিন ধরে কেবল একটা শব্দ শোনা গেল । দাও দাও, খাও খাও। 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ৫৩ 
রাজসয় যজ্ঞে দুর্যোধনও এসেছিলেন পাণ্ডবদের সমৃদ্ধি দেখে দুর্যোধন হিংসায় জ্বলতে 
লাগলেন । কিছুই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তার মামা শকুনির সঙ্গে 
পরামর্শ করলেন। কী করে পান্ডবদের সর্বনাশ করা যায়? শেষে একটা সিদ্ধান্ত হল। 
যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে ডাকা হবে। দুর্যোধনের পক্ষে পাশা খেলবে শকুনি। শকুনি 
পাশা খেলার অনেক কৌশল জানে পাশা খেলার অনেক কপটতা জানে । 


যুধিষ্টিরকে পাশা খেলতে ডাকা হল। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাডব এলেন ৷ যুধিষ্ঠির ও শকুনি 
পাশা খেলতে বসলেন। কিনতু যুধিষ্ঠির একের পর এক হারতে লাগলেন ৷ প্রথমে ধন- 
সম্পদ । তারপর রাজ্য হারালেন । এরপর চার ভাইকে হারালেন । নিজেকেও বাজি রেখে 
হারলেন। শেষে বাজি ধরলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদীকে হারালেন তিনি । পান্ডবরা এখন 
কৌরবদের দাস-দাসী ৷ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুল ধরে টেনে আনলেন রাজসভায়। ভীম 
এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি 
দুঃশাসনের বুকের রন্তু পান করবেন। আর সেই রক্তমাখা হাত দিয়ে দ্রৌপদীর চুল 
বাধবেন। 

ধৃতরাষ্ট্র রাজসভার সব ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি তার পুত্রদের আচরণে রেগে 
গেলেন। দুঃখিতও হলেন। লজ্জা পেলেন । আবার ভয়ও পেলেন । তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে 
আনলেন ৷ তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন । তারপর তিনি পাণ্ডবদের সব কিছু ফিরিয়ে 
দিলেন। পাণ্ডবরা আবার রাজ্য ফিরে পেলেন । 

কিনতু দুৰ্যোধন খুশি হতে পারলেন না। পিতা ধৃতরাস্ট্রের জন্য সব কৌশল নষ্ট হয়ে 
গেল। মামা শকুনির সঙ্গে আবার পরামর্শ করলেন। যুধিষ্টিরকে আবার ডাকা হল পাশা 
খেলায়। এবার খেলার অন্য রকম শর্ত। হারলে বার বছরের জন্য বনে যেতে হবে। 
আরো এক বছর থাকতে হবে অজ্ঞাতবাসে । এ এক বছরে পরিচয় প্রকাশ করা যাবে 
না। পরিচয় প্রকাশিত হলে আরো বার বছর বনবাসে থাকতে হবে। 

যুধিষ্ঠির আবার হেরে গেলেন। শর্ত অনুসারে পান্ডবরা বনে চলে গেলেন। দ্রৌপদীও 
তাদের সঙ্গে গেলেন। 
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বন পর্ব 


পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । তারা প্রথমে কাম্যকবনে বাস করলেন। 
তারপর গেলেন দ্বেতবনে । অনেক ঘটনা ঘটল । পদে পদে বিপদ । অনেক রাক্ষস তাদের 
আক্রমণ করল । ভীমের হাতে রাক্ষসদের মৃত্যু হল। বন নিরাপদ হল। অর্জুন অস্ত্র 
সংগ্রহের জন্য অনেক দূরে গেলেন। তিনি তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করলেন । শিবের 
কাছ থেকে পেলেন পাশুপত অসত্র। ইন্দ্রের সাহায্যে তিনি স্বর্গে গেলেন। ইন্দ্রের কাছ 
থেকে শক্তিশালী অস্ত্র পেলেন। একসময় অর্জন ফিরে এলেন। 
সুখে-দুঃখে-কম্টে বার বছর কেটে গেল। এখন এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাস। তারা 
ঠিক করলেন, বিরাট নগরে যাবেন। ওখানে গেলে কেউ তাদের চিনতে পারবে না। 
চিনলেই সর্বনাশ । আবার বার বছরের জন্য বনবাস । তাই খুব সতর্ক। 


বিরাট পর্ব 


মৎস্যদেশের রাজা বিরাট । বিরাটের নামে রাজধানীর নাম বিরাট নগর । পাণ্ডবরা আগেই 
ঠিক করেছিলেন কী করতে হবে? অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখলেন একটা শমীবৃক্ষের উঁচু 
ডালে । তারপর ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন বিরাট নগরে । 

যুধিষ্ঠিরের নাম হল কংক। ভীমের বল্পব। অর্জনের বৃহত্রলা। নকুলের গ্রন্থিক । 
সহদেবের তন্তিপাল। আর দ্রৌপদীর নাম হল সৈরিন্স্মী ৷ যুধিষ্ঠির রাজসভায় বিরাটের 
বন্ধু হিসেবে থাকলেন। তার কাজ গল্প করা, পাশা খেলা। ভীম হলেন রান্নাঘরের 
পাচক। অর্জুন মহিলা সেজে রাজকন্যাদের নাচের শিক্ষক হলেন। নকুল হলেন অশ্ব 
চিকিৎসক । সহদেব গরুর দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। দ্রৌপদী থাকলেন রাজরানী 
সুদেফণার কাছে। তার কাজ হবে রানীর চুল বেঁধে দেওয়া । 

এদিকে দুর্যোধন পাণ্ডবদের খুঁজে বেড়াচেছন। কোথাও খোঁজ নেই। কেবল মতস্যদেশ 
খুঁজতে বাকি। দুৰ্যোধন বিরাট নগর আক্রমণ করলেন । দুর্যোধনের বন্ধু রাজা সুশর্মাও 
আক্রমণ করলেন । তারা বিরাটের গোধন হরণ করছিলেন । এ সময় পাণ্ডবদের এক বছর 
শেষ হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা বিরাট নগর রক্ষা করলেন । ভীম সুশর্মাকে পরাজিত করলেন । 
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অর্জুন দুর্যোধনদের পরাজিত করলেন । 


বিরাট রাজা পাণ্ডবদের পরিচয় জানতে পারলেন। তিনি খুব খুশি হলেন। বিরাটের 
কন্যার নাম উত্তরা । উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর বিয়ে হল। 


উদ্যোগ পর্ব 


পাণ্ডবরা বনবাসের সব শর্ত পূরণ করেছেন। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে দূত পাঠালেন । তিনি 
তার রাজ্য ফিরে পেতে চান। এমনকি পাচখানা গ্রাম পেলেও খুশি হবেন । তিনি যুদ্ধ 
চান না। চান শান্তিপূর্ণ সমাধান । কিনতু দুর্যোধন বললেন, “বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সচ্যগ্র 
মেদিনী ৷’ সুচের ডগা বেঁধাতে সামান্য মাটি লাগে । বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন সেটুকু মাটি বা 
জায়গাও দেবেন না। যুদ্ধ বন্ধ করার অনেক চেষ্টা হল। শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, 
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী সবাই চেষ্টা করলেন । কিনতু দুর্যোধন কারো কথা শুনলেন না। কৌরব 
ও পাব দু'পক্ষই যুদ্ধের জন্য তৈরি হল। দু'পক্ষেই অনেক রাজা যোগ দিল। অনেক 
সৈন্য যোগ দিল। 


ভীন্ম পর্ব 


কুরুক্ষেত্র নামে এক বিশাল প্রান্তর ছিল। ঠিক হল এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে । পার্ডবদের 
সেনাপতি হলেন অর্জুন। অর্জুনের রথের সারথি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভীষ্ম কৌরবদের 
সেনাপতি হলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন তার পিতামহ ভীম্মকে দেখলেন । দেখলেন অস্ত্রগুরু 
দ্রোণাচার্যকে। দেখলেন আরো আত্মীয়স্বজনকে ৷ সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত। যুদ্ধে 
এদের হত্যা করতে হবে। অর্জুনের মন বিষাদে ভরে গেল। তিনি তার রথের সারথি 
শ্রীকৃষ্কে বললেন, আমি যুদ্ধ করব না। আত্রীয়স্বজনদের মেরে কাদের নিয়ে 
রাজ্যভোগ করব? তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনেক উপদেশ দিলেন । সেগুলো জ্ঞানের কথা, 
কর্মের কথা, ভক্তির কথা । শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। রাজার ধর্ম । দুষ্টদের, 
অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে হবে । ভালো মানুষদের রক্ষা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের এ 
সকল উপদেশ-বাণী নিয়ে একটি গ্রন্থ আছে। তার নাম “শ্রীমদৃভগবদৃগীতা’ ৷ শ্রীকৃষ্ণের 
এ সকল উপদেশে অর্জুন যুদ্ধ করার উৎসাহ পেলেন । 
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ভীষণ যুদ্ধ হল। উভয় পক্ষে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হল। ভীষ্ম দশদিন কৌরবদের সেনাপতি 
ছিলেন। শেষে অর্জুনের শরে ভীষ্ম আহত হলেন। তিনি রথ থেকে পড়ে গেলেন । কিনতু 
মাটিতে পড়লেন না। অসংখ্য শর ভীম্মের শরীরে বিধেছিল। এই শরের ওপর তিনি শুয়ে 
থাকলেন । একে বলে 'ভীম্মের শরশষ্যা? । 


ভীম্মের শরশয্যার পর দ্রোণাচার্য কৌরবদের সেনাপতি হলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল। দ্রোণাচার্য 
দুর্যোধনকে কথা দিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরে দেবেন । সংশপ্তক সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে 
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এল । মারব নয় মরব, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংশপ্তক সৈন্যরা যুদ্ধ করে । যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এরা 
কখনও পালিয়ে যায় না। সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনকে অনেক দূরে যেতে হল। 

অর্জুন অনেক দূরে গেছেন । এই সুযোগ । দ্রোণাচার্য চক্রব্যহ তৈরি করলেন । চক্রের মতো 
সৈন্য সাজানোর একটা কৌশল চক্রব্যহ। দ্রোণাচার্য ভীষণ যুদ্ধ শুরু করলেন। পাব 
পক্ষের অসংখ্য সৈন্য হত-আহত হল । কেউ চক্রব্যহে প্রবেশ করতে পারছে না। এই 
যুদ্ধ-কৌশল একমাত্র অর্জুন জানেন। কিনতু তিনি অনেক দুরে । যুধিষ্ঠির চিন্তায় 
পড়লেন। তখন অভিমন্যু বললেন, তিনি চক্রব্যহে প্রবেশ করতে পারেন। কিনতু বের 
হওয়ার কৌশল জানেন না। শেষে অভিমন্যুকেই পাঠানো হল। অভিমন্যু ভীষণ যুদ্ধ 
করলেন । কৌরবদের বহু ক্ষতি হল। অবশেষে সাত জন বড় যোদ্ধা অভিমন্যুকে এক 
যোগে আক্রমণ করলেন। এঁদের একসঙ্গে বলা হয় সপ্তরথী। অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুর 


মৃত্যু হল। 
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অর্জুন ফিরে এলেন। শুনলেন পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা । জানলেন, অভিমন্যুর মৃত্যুর 
জন্য জয়দ্রথই বেশি দায়ী জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী । অর্জুন এক 
ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন। পরদিন সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথকে হত্যা করবেন। না 
পারলে নিজে আগুনে পুড়ে মারা যাবেন। 

পরদিন ভীষণ যুদ্ধ হল। কৌরবরা জয়দ্রথকে রক্ষার খুব চেষ্টা করল। কিনতু শেষ 
পর্যন্ত অর্জুন জয়দ্রথকে হত্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
হয়েছিল। 

যুদ্ধ চলতে লাগল । দ্রোণাচার্যকে কিছুতেই পরাস্ত করা যাচ্ছে না। শেষে একটা উপায় 
পাওয়া গেল। অশৃঙ্থামা নামে একটি হাতি মারা গিয়েছিল। অন্যদিকে দ্রোণাচার্ষের 
ছেলের নাম ছিল অশৃখামা। পান্ডবরা দ্রোণাচার্ধকে বলতে লাগলেন, অশৃখামা নিহত 
হয়েছেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে দ্রোণাচার্য রথের ওপর বসে পড়লেন। ধনূর্বাণ ত্যাগ 
করলেন। এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুয্ন খড়গ নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি দ্রোণাচার্ষের মাথা 
কেটে ফেললেন । ধৃষ্টদ্যুয্ন ছিলেন দ্রৌপদীর ভাই । যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে দ্রোণাচার্ষের মৃত্যু 
হয়। 


কর্ণ পর্ব 


দ্রোণাচার্ষের মৃত্যুর পর কর্ণ কৌরবদের সেনাপতি হলেন। কর্ণ মহাবীর । দুর্যোধনের বন্ধু 
তিনি । কর্ণের ওপর দুর্যোধনের খুব ভরসা । এবার পান্ডবরা নিশ্চয় পরাজিত হবে। 


কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অর্জুন ছাড়া চার পাডবই পরাস্ত 
হলেন। যুধিষ্ঠির আহত হলেন। কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি কেবল অর্জুনকে হত্যা 
করবেন । সুযোগ পেলেও অন্য পাবকে মারবেন না। 

প্রতিদিনের যুদ্ধেই ভীমের হাতে দুর্যোধনের ভাইরা নিহত হচ্ছিল। কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের 
সময় ভীম দুঃশাসনকে হত্যা করেন। সবার সামনে তিনি দুঃশাসনের বুকের রক্ত পান 
করেন । ভীমের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে কৌরব সৈন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল । ভীম চিৎকার 
করে তার প্রতিজ্ঞার কথা শোনালেন । দুঃশাসনের রত্ত পানের প্রতিজ্ঞা । 
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শেষে অজুর্নের সঙ্গে কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। একসময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে 
বসে গেল। কর্ণ রথ থেকে নেমে পড়লেন । রথের চাকা উঠানোর চেষ্টা করলেন। এই 
সুযোগে অর্জুন কর্ণের ওপর এক ভয়ঙ্কর তীর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণের মৃত্যু হল। 
সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যু হয় । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন চলেছিল । সবশেষে মৃত্যু হয়েছিল দুর্যোধনের ৷ ভীমের 
হাতে দুর্যোধনেরা একশ ভাই নিহত হয়েছিলেন । যুদ্ধশেষে পান্ডবদের জয় হয়। 
যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন। 
অনুশীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) মহাভারতের দুটি কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। 
(খ) মহাভারতের আঠারটি পর্বের নাম লেখ। 
(গ) মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনী লেখ । 
(ঘ) মহাভারতের বন পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। 
(৬) বিরাট পর্বে ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর কী নাম ছিল? তাদের কার কী 
কাজ ছিল? 
চে) ভীম্মের শরশয্যা বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা কর। 
ছে) অভিমন্যুর কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল? বর্ণনা কর। 
(জে) মহাভারতের কর্ণ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) ব্যাসদেব কে ছিলেন? 
(খ) কাশীরাম দাস কী করেছিলেন? 
(গ) বনমধ্যে ভীমের সঙ্গে কার বিয়ে হয়? ভীমের ছেলের নাম কী? 


৬০ 


(জ) 
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দৌপদীর স্বয়স্বর সভায় কী হয়েছিল? 
পঞ্চপাণ্ডব কেন দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছিলেন? 
দুঃশাসন কীভাবে নিহত হন? 
দ্বিতীয় বার পাশা খেলার কী শর্ত ছিল? 
দ্রোণাচার্য কীভাবে নিহত হন? 


৪ । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 
(ক) ভীষ্মের মায়ের নাম কুন্তী 


(খ) 
(গে) 
(ঘ) 
(উ) 
(চ) 
(ছে) 
(জে) 


নকুল সহদেবের জননী অশৃখামা 
ভীমের জননী ইন্দরপ্রস্থ 
পাণবদের সেনাপতি ছিলেন গঙ্গা 
পান্ডবদের রাজধানী ছিল অর্জুন 
দ্রোণাচার্ষের পুত্রের নাম সত্যবতী 
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৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 


কে) ভীম্মের নাম ছিল - 

১. সুবত ২. সত্যবত 

৩. প্রিয়ব্রত ৪. দেবৰত 
(খ) দুর্যোধনের মামার নাম - 

১. আরুণি ২. শকুনি 

৩. জয়সেন ৪. জয়দ্রথ 
(গ) কুরুক্ষেত্রে কতদিন যুদ্ধ হয়েছিল? 

১. দশ দিন ২. পনের দিন 

৩. আঠার দিন ৪. বিশ দিন 
(ঘ) কৌরবদের মা ছিলেন - 

১. গানধারী ২. কুন্তী 

৩. মান্রী ৪. সত্যবতী 
(ও) পাডবরা কত বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন? 

১. দশ বছর ২. তের বছর 

৩. পনের বছর ৪. কুঁড়ি বছর 
চে) ছদ্মবেশে পাডবরা কোন নগরে গিয়েছিলেন? 

১. রাজনগর ২. মহানগর 

৩. বিরাট নগর ৪. বিশাল নগর 
ছে) দুঃশাসনকে কে হত্যা করেছিলেন? 

১. যুধিষ্ঠির ২. ভীম 

৩. অর্জুন ৪. নকুল 
(জ) ভীষ্ম কতদিন কৌরবদের সেনাপতি ছিলেন? 

১. দশ দিন ২. বার দিন 


৩. চৌদ্দ দিন ৪. ষোল দিন 


চতর্থ অধ্যায় 


০২ 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহ ও মন ভালো থাকে । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আমাদের 
পবিত্র করে । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মেরও অঙ্গ । 

পরি। মাথার চুল আচড়াই। শুধু সকালে নয়, যখনই দরকার তখনই আমরা হাত মুখ 
ধুই। যেমন খাওয়ার আগে হাত ধুই। তারপর খেতে বসি। নোংরা হাতে খেলে অসুখ 
করতে পারে । আবার খাওয়ার পরে হাত মুখ ধুই। দাতও মেজে ফেলি। আমরা মনে 
রাখব, আমাদের সবসময় পরিষ্কার-পরিচছন্ন থাকতে হবে । 

অপরিষ্কার থাকলে মনও কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে যায়। নিজের কাছে খারাপ লাগে। 
আর পরিষ্কার থাকলে মন সতেজ হয় । মন প্রফুল্ল হয়। মনের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব 
আসে । সব কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আমাদের ধর্মগ্রন্থে অনেক ভালো গুণের কথা 
আছে। দশটি বিশেষ গুণের মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রকাশ পায়। এর মধ্যে একটি হল শুচিতা । 
শুচিতার অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্র থাকা । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মের সহায়ক । 
আমরা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব । 

আমাদের সবার বাড়িতে পূজার ঘর থাকে । অনেকের বাড়িতে মন্দিরও থাকে । পাড়ায় 
বা এলাকায় অনেক মন্দির থাকে । দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশেও অনেক মন্দির 
আছে । মন্দিরে বা কোনো ধর্মস্থানে যেতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে । 
সরস্বতীপূজার দিন অঞ্জলি দেওয়ার কথা আমরা জানি। অঞ্জলি দেওয়ার আগে স্নান 
করতে হয়। পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে হয়। তারপর অঞ্জলি দিতে হয়। কেবল 
সরস্বতীপুজার বেলাতে নয় । যে কোনো মন্দিরে বা ধর্মস্থানে গেলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
হয়ে যেতে হয়। 
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আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি । দেবতার কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করার আগে 
অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। শুধু নিজেকে নয় আমাদের পরিবেশকেও 
পরিষ্কার রাখতে হবে । যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলব না। থু থু ফেলব না। অনেকের 
অভ্যাস আছে যেখানে-সেখানে কাগজ ছিড়ে ফেলা, থু থু ফেলা । এগুলো বদ অভ্যাস । 
এতে পরিবেশ নষ্ট হয়। পরিবেশ নষ্ট হলে দেহ-মন অসুস্থ হয়। দেহের সঙ্গে 
মনকেও সুস্থ রাখতে হবে । মনকে পবিত্র করতে হবে । 

অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অহঙ্কার করা, এগুলো মনকে নোংরা করে । অপবিত্র করে । আমরা 
অন্যকে কষ্ট দেব না, অহংকার করব না, লোভ করব না। তাহলে আমাদের মন পবিত্র 
থাকবে । 


দেহ ও মনে পবিত্র থাকা ধর্মের অঙ্গ । সুতরাং দেহ ও মন পবিত্র রাখা আমাদের অবশ্য 
কর্তব্য। 


অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহ ও মনের কী কী উপকার হয়? বুঝিয়ে লেখ । 
(খে) কীভাবে পরিষ্কার থাকা যায় সংক্ষেপে লেখ । 
(গ) পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে কী ক্ষতি হয়? কীভাবে পরিবেশ 
পরিচ্ছন্ন রাখা যায়? বুঝিয়ে লেখ। 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 
(ক) প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আমরা কী করি? 
(খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে আমাদের মনের অবস্থা কীরকম হয়? 
(গ) শুচিতা কাকে বলে? শুচিতার উপকারিতা কী? 
(ঘ) প্রার্থনা করার ঠিক আগে আমাদের কী হতে হবে? 


৩। শূন্যস্থান পূরণ কর 

(ক) -------- থাকলে দেহ ও মন ভালো থাকে । 

(খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা -------- অঙ্ঞা। 

(গ) পরিষ্কার থাকলে মন ------------- হয়। 

(7 স্থানে যেতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। 
৪ । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 

(ক) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মেরও মন্দিরে 

(খ) পরিষ্কার থাকলে মন হয় মনকে 

(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয় যু 

(ঘ) আমরা পবিত্র রাখব আমাদের প্রফুল্ল 


(ও) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি ভালো অঙ্গ 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (') চিহ্ন দাও : 


(ক) সকালে উঠে প্রথমে আমরা কী করি? 
১. ভাত খাই ২. খেলতে যাই 
৩. পড়তে বসি ৪. দাত মাজি 
(খ) কয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে ধর্ম প্রকাশ পায় বলে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়েছে? 
১. চারটি ২. সাতটি 
৩. দশটি ৪. তেরটি 
(গ) শুচিতার অর্থ - 
১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ২. মন্দিরে যাওয়া 
৩. সেবা করা ৪. ভক্তি করা 
(ঘ) যেখানে-সেখানে থু থু ফেলা একটি -- 
১. রোগ ২. খেলা 


৩. বদ অভ্যাস 8. মজার ব্যাপার 
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সত্যের জয় 


আমরা জানি, সর্বত্র সত্যের জয় হয়। সত্যপথে থাকলে জয় হবেই । আমরা আরো জানি, 
সত্যই ধর্ম। শাস্ত্রে আছে, ‘সত্যং বদ'-সত্য কথা বল। সত্যপথে চল । সত্যবাদীকে 
সবাই ভালোবাসে । আদর করে । সম্মান করে। বিশ্বাস করে । মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ 
করে না। সবাই মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করে । কোনো অবস্থাতেই সত্যপথ থেকে সরে যেতে 
নেই। 

সত্যের জয় হবেই-এ সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যাক। 


গ্রামের নাম সুবর্ণ গ্রাম । গ্রামের পাশেই বন। বনের ধারে একটা কুঁড়ে ঘর । সেই কুড়ে 
ঘরে বাস করত এক গরিব কাণুরিয়া। কাঠুরিয়ার এক স্ত্রী আর ছোট্ট একটি লক্ষ্মী 
মেয়ে। 


কাণুরিয়ার সম্বল বলতে ছিল একটা লোহার কুঠার ৷ কুঠার দিয়ে সে বন থেকে কাঠ কেটে 
আনত । সেই কাঠ হাট-বাজারে বিক্রি করত। তা থেকে সামান্য টাকা আয় হত। সেই 
টাকা দিয়ে কোনো মতে সংসার চালাত। 

নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এমনই ছিল তাদের অবস্থা । তবে গরিব হলেও সে সুখী 
ছিল। কারণ সে ছিল খুবই সরল ও সত্যবাদী । কখনও মিথ্যা কথা বলত না। কারো 
অনিষ্ট করত না। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তার মুখে ছিল অমলিন হাসি । প্রাণে ছিল অফুরন্ত 
আনন্দ । 

বনের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী । নদীটি খুব চওড়া নয়। তবে বেশ গভীর । 
নদীতে ছোট ছোট ঢেউ। ঢেউ তুলে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে নদীটি । অনেক গাছের 
ডাল নুয়ে পড়েছে নদীর উপর । 

তারপর একদিন। সেই কাণুরিয়া একটা গাছের ওপর চড়ে ডাল কাটছিল। গাছটি 
একেবারে নদীর ধারে। হঠাৎ তার হাত থেকে কুঠারটা পড়ে গেল। পড় তো পড়, 
একেবারে নদীর জলে । 

এখন উপায়! এ কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে তার সংসার চলে। এখন বাড়ির সবাই খাবেই 
বা কী? আর একটা কুঠারই বা কিনবে কী দিয়ে? ঘরে তো কোনো টাকা নেই। 
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গভীর নদী । ডুব দিয়ে কি কুঠারটা তুলে আনতে পারব? - ভাবল সে । কিনতু না। তাকে 
পারতেই হবে । এই ভেবে সে গাছ থেকে নেমে এল । তারপর এগিয়ে গেল নদীর দিকে । 
এখন সে নদীতে ডুব দেবে । নিঃশ্বাস বন্ধ করেছে। এমন সময় ঘটল এক অবাক কান্ড । 
সে শুনল, কে যেন তাকে ডাকছে। 

_ দাড়াও কাণুরিয়া। আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া কুঠার খুঁজে দেব । 

কাঠুরিয়া তাকায় চারদিকে । দেখে নদীর জলের মধ্যে দাড়ানো এক নারী । সুন্দর তার 
রুপ। ঝলমলে তার পোশাক। মাথায় সোনার মুকুট ৷ মুখে হাসি। তার শরীরের 
অর্ধেকটার বেশি জলের উপরে ৷ বাকিটা জলের নিচে । 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ৬৭ 
কাণুরিয়াকে সাহস দিয়ে তিনি বললেন : 

_ ভয় পেয়ো না, বাছা । আমি জলের দেবী গঙ্গা ৷ তুমি পাড়ে গিয়ে বস। আমি তোমার 
কৃঠার তুলে আনছি। 

অবাক হয়ে সে নদীর পাড়ে গিয়ে বসল । আর গঙ্গা দেবী ডুব দিলেন নদীর জলে । 


একটু পরে ভেসে উঠলেন গঙ্গা দেবী। হাতে তার একটি সোনার কৃঠার। ঝকঝক 
করছে। কুঠারটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো । 


গঙ্গা দেবী বললেন : 

_ দেখো দেখি, এটা তোমার কিনা । 

সত্যবাদী কাণুরিয়া বলল : 

_ না, মা গঙ্গা । ওটা খুব সুন্দর কুঠার। কিনতু ওটা আমার নয়। 

গঙ্গা দেবী হাসলেন । বললেন : 

- আর একটু অপেক্ষা কর। আমি আবার ডুব দিচ্ছি। 

গঙ্গা দেবী এবার তুলে আনলেন একটি রুপার কুঠার। কাণুরিয়া এবারও জানাল 

_ ওটাও খুব সুন্দর । কিনতু ওটা আমার কুঠার নয়। 

গঙ্গা দেবী আবার নদীতে ডুব দিলেন। এবারও একটা কুঠার তুলে আনলেন । 
কাণুরিয়াকে দেখিয়ে বললেন : 

_ দেখো দেখি বাছা, এটা তোমার কিনা ! 

কাঠুরিয়া দেখল, ওটা তার সেই লোহার কুঠার। এ কুঠারটাই জলে পড়ে গিয়েছিল। 
কাঠুরিয়া হেসে বলল : - মা গঙ্গা, মা গঙ্গা, আমার প্রণাম নাও, 

এটাই আমার নিজের কুঠার, আমায় দিয়ে দাও । 

গরিব কাঠুরিয়ার সততা আর সত্যবাদিতায় খুশি হলেন মা গঙ্গা। তিনি কাণুরিয়ার 
লোহার কুঠারটা ফিরিয়ে দিলেন। সে সঙ্গে সোনা আর রুপার কুঠার দুটিও তাকে দিয়ে 
দিলেন। তারপর থেকে কাণুরিয়ার আর কোনো অভাব রইল না। 
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সোনা বা রুপার কুঠারের প্রতি কাঠুরিয়া লোভ করেনি । সে সত্য কথা বলেছিল । তাই সে 
সত্যের পুরস্কার পেয়েছিল । 

আমরাও লোভ করব না। সত্য কথা বলব । সৎপথে চলব । 


অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(ক) সত্যপথে চলার উপকারিতা কী? 

(খ) কাঠুরিয়া কীভাবে সংসার চালাত? 

(গ) কাঠুরিয়ার লোহার কুঠার কোথায় ও কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল? 

(ঘ) কাণুরিয়া কীভাবে তার নিজের কুঠার ফিরে পেয়েছিল? 

(ও) কাণুরিয়া তার লোহার কুঠারের সঙ্গে সোনার ও রুপার কুঠার পেয়েছিল কেন? 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 

(ক) কাণুরিয়া কোথায় বাস করত? তার বাড়িতে আর কে কে ছিল? 

(খ) কাঠুরিয়ার মনে অফুরন্ত আনন্দ ছিল কেন? 

(গ) কাঠুরিয়ার কুঠার কোথায় পড়ে গিয়েছিল? 

(ঘ) প্রথমে গঙ্গা দেবী কাঠুরিয়াকে কী দিয়েছিলেন? 

(ঙ) রুপার কৃঠার দেখে কাণুরিয়া কী বলেছিল? 


৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
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(গ) সে ছিল খুবই সরল ও ------ | 
(ঘ) আমি তোমার হারিয়ে যাওয়া ------ খুজে দেব। 


(চ) ----- পথে চলব । 
8৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 
(ক) গ্রামের নাম 
(খ) কাণুরিয়ার ছিল একটি 
(গ) গঙ্গা দেবী কাণুরিয়াকে প্রথম দিয়েছিলেন একটি 
(ঘ) কাণুরিয়া রুপার কুঠার 
(ও) কাঠুরিয়া ছিল 
৫ সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 
(ক) কাঠুরিয়ার ছিল - 
১. লোহার কুঠার ২. রাম দা 
৩. তরবারি ৪. লাঙল 
(খ) কাঠুরিয়া কী করত না? 
১. মিথ্যা কথা বলত না ২. দিনে ঘুমাত না 


৩. কাজ করত না ৪. স্নান করত না 
গে) কাণুরিয়াকে কে কৃঠার ফিরিয়ে দিতে চাইলেন? 

১. দুর্গা দেবী ২. গঙ্গা দেবী 

৩. লক্ষ্মী দেবী ৪. সরস্বতী দেবী 
(ঘ) গঙ্গা দেবী কাঠুরিয়াকে কী দিয়েছিলেন? 

১. লোহার কুঠার ২. সোনার কুঠার 


৩. রুপার কুঠার ৪. তামার কুঠার 


৬৯ 
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উদারতা 


আমরা জানি, নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষের দুটি বিশেষ গুণ ৷ কারো ব্যবহারে নম্রতা-ভুদ্রতা 
দেখলে আমরা তাকে ভালো মানুষ বলি । নম্রতা-ভদ্রতার মতো উদারতাও মানুষের 
একটি বিশেষ গুণ । সকল মানুষকে সমানভাবে দেখার যে গুণ তাকে বলে উদারতা । 
উদার ব্যক্তি কাউকে বড় বা কাউকে ছোট মনে করেন না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 
উদারতচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুস্বকমূ।" অর্থাৎ উদার চরিত্র ব্যক্তিদের কাছে পৃথিবীর 
সকলেই আত্মীয় । 

উদারতা মানে মহত্ব । উদার ব্যক্তির কাছে কেউ ছোট নয়। সকলের প্রতিই তার সমান 
মমতা । সমান ভালোবাসা । এরুপ লোক সম্পর্কে আমরা বলি, লোকটি আকাশের মতো 
উদার। 

উদার ব্যক্তি নম হন। ভদ্র হন। সরলতা তার অলংকার । তিনি ক্ষমাশীল । তিনি সবসময় 
পরের উপকার করেন । কারো অপকার করেন না। 

নম, ভদ্র ও উদার ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে । অনুদার ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে। 
অনুদার ব্যক্তির মন খুব সংকীর্ণ হয়। সে কেবল নিজের কথা ভাবে । নিজের সুখের জন্য 
সে অন্যের ক্ষতিও করতে পারে । আর উদার ব্যক্তি নিজের জীবন দিয়েও পরের ভালো 
করার চেষ্টা করেন। 

আমাদের ধর্মগ্রন্থে উদারতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। এখানে একটা উদারতার 
কাহিনী বলছি। 


যুধিষ্ঠিরের উদারতা 
আমরা মহাভারতের কাহিনী জানি। সেখানে ভীষণ যুদ্ধের কথা আছে। কাকাত- 
জ্যাঠতুত ভাইদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ । একপক্ষে ছিল ধৃতরা্ট্রের পুত্রেরা । দুর্যোধন- 
দুঃশাসনসহ একশ 
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ভাই। এরা কৌরব নামে পরিচিত। অন্যপক্ষে ছিল ধৃতরাস্ট্রের ভাই পান্ডুর পুত্ররা। এরা 
পঞ্চ পাব - যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব | অর্থাৎ কৌরব ও পাবদের মধ্যে 
যুদ্ধ । 

এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয় হয়েছিল । যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে বসেছিলেন রাজ সিংহাসনে । 
কিন্তু তিনি কাউকে হিংসা করেননি । তিনি খুবই উদার ছিলেন। দুর্যোধনের বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার প্রতি তিনি উদারতা দেখিয়েছেন । পান্ডবদের প্রতি দুর্মোধনেরা অনেক অন্যায় 
করেছে। কিনতু ধৃতরাস্ট্র কোনো ব্যবস্থা নেননি । পুত্রস্নেহে তিনি সব অন্যায় সহ্য 
করেছেন। যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনসহ একশ ভাইকে হত্যা করেন। এটা ধৃতরাষ্ট্র ভুলতে 
পারেননি । তিনি ভীমকে মারতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করেন। 
একদিন তিনি ভীমকে কাছে ডাকলেন । পান্ডবরা আগেই ভেবেছিলেন যে ধৃতরাস্ট্ 
ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারেন। তাই তারা একটা লোহার ভীম তৈরি করে রেখেছিলেন । 
তারা ধৃতরাস্ট্রের কাছে লোহার ভীম এগিয়ে দিলেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কিছুই দেখতে 
পেলেন না। তিনি লোহার তৈরি ভীমের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। তারপর একসময় 
দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলেন । ধৃতরাস্ট্রের চাপে লোহার ভীম চূর্ণ হয়ে গেল । 

কিন্তু যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উদারতা দেখিয়েছিলেন। তিনি ধৃতরাস্ট্রের উপদেশ ও 
পরামর্শ নিয়ে সকল কাজ করতেন ধৃতরাস্ট্রের পত্রী গান্ধারী । যুধিষ্ঠির সবাইকে বলে 


দিয়েছিলেন, ধৃতরাস্ট্রের ও গান্ধারীর যেন কোনো কষ্ট না হয়। পার্ডবরা সবাই ধৃতরাষ্ট্র 
ও গান্ধারীকে সেবাযত্ব করেছেন । 

যুধিষ্ঠিরের উদারতায় ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পুত্রশোক অনেকটা ভুলতে পেরেছিলেন । 
পাণডবদের সেবাযত্বে তারা সুখী ছিলেন। নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকেও তারা এরুপ 
সেবাযত্ন পাননি। তাই যুধিষ্টিরের উদারতার কোনো তুলনা নেই। তিনি ছিলেন আকাশের 
মতো উদার । তার উদারতা আমাদের অনুসরণ করতে হবে । 

আমরা নম্র, ভদ্র ও উদার হব । সকল মানুষকে সমান চোখে দেখব । ভালোবাসব বিশ্বের 
সকল মানুষকে । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
অন্শীলনী 


নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(কে) উদারতা সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ। 

(খ) যুধিষ্ঠিরের উদারতার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) উদারতা কাকে বলে? 

(খ) উদার ব্যক্তির চরিত্রের কয়েকটি গুণ উল্লেখ কর। 

(গ) কাদের কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল? কৌরব ও পাণ্ডব কারা ছিলেন? 
(ঘ) যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল? 

(ও) যুধিষ্ঠিরের উদারতার কাহিনী পড়ে আমাদের কী শিক্ষা হয়? 


ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গো মিলাও : 


(ক) নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষের দুটি অন্যায় করেছে 
(খ) অনুদার ব্যক্তির মন খুব বিশেষ গুণ 
(গ) কৌরব ও পাণবদের মধ্যে যুদ্ধে পাডবদের সংকীর্ণ হয় 
(ঘে) পান্ডবদের প্রতি দুর্যোধনেরা অনেক হত্যা করেন 


(ও) যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনসহ একশ ভাইকে বিজয় হয়েছিল 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 


৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৬) চিহ্ন দাও : 


কে) উদার ব্যক্তি কেমন স্বভাবের হন? 


১. নম্র 
৩. অভদ্র 

(খ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কে? 
১. যুধিষ্ঠির 
৩. ভীম 

(গ) ধৃতরাষ্ট্র কেমন ছিলেন? 
১. সাহসী 
৩. উদার 

(ঘ) ধৃতরাস্ট্রের পত্নীর নাম কী? 
১. কৌশল্যা 
৩. কৈকেয়ী 

(ঙ) যুধিষ্ঠিরের উদারতা ছিল - 
১. বাতাসের মতো 


৩. বৃষ্টির মতো 


i 


৭৩ 


পঞ্চম অধ্যায় 


গুরুজনে ভক্তি 


“গুরু শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি বয়সে বড়। অর্থাৎ যারা আমাদের বয়সে বড় তারাই 
গুরুজন। শাসব্রমতে, যিনি জ্ঞানদান করেন তিনিই গুরু। আমাদের অনেক গুরুজন 
আছেন। তবে পাচ জন হচ্ছেন বিশেষ গুরু । এদের একসঙ্গে বলা হয় পঞ্চগুরু। এরা 
হলেন- পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাদাতা। আবার এঁদের মধ্যে মহাগুরু 
দু'জন- পিতা ও মাতা । 

গুরুজনেরা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ 
দেন । ধর্মপথে নিয়ে যান। 

দেখি । শাস্ত্রে পিতা-মাতার স্থান অনেক উঁচুতে ৷ এঁরা সাক্ষাৎ দেবতা । পিতাকে স্বর্ণের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়। শাস্ত্রে আছে ‘পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ ৷ আর মাতা স্বর্গের থেকেও 
শ্রেষ্ট- 'স্বৰ্গাদপি গরীয়সী’ ৷ মায়ের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। মা আমাদের জন্ম দেন। 
মা আমাদের লালন-পালন করেন। একটু একটু করে আমাদের বড় করে তোলেন । 
আমরা মায়ের দুধ পান করে জীবনধারণ করি। মা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা 
করেন । বাবাও আমাদের বড় হতে সাহায্য করেন। 

আমরা ঈশ্বরকে সামনে দেখি না। কিনতু মা-বাবাকে দেখি । পিতা-মাতার মধ্যেই ঈশ্বর 
প্রকাশিত হন। 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আমাদের গুরুজন। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের দায়িতু নেন। 
তিনিও সবসময় আমাদের মঙ্গলের জন্য অনেক কাজ করেন। তাই তাকে আমাদের 
শ্রদ্ধা করতে হবে । তার উপদেশ মেনে চলতে হবে । রামায়ণে ভ্রাতৃভক্তির কথা আছে। 
মহাভারতেও আছে। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৭৫ 
পিতা-মাতা ও জ্ঞেষ্ট ভ্রাতার সঙ্গো আমাদের রক্তের সম্পর্ক। কিনতু শিক্ষক ও দীক্ষা- 
দাতার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। তবুও তারা আমাদের গুরুজন । 

শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, তা তিনি বোঝান । 
শিক্ষকের শিক্ষায় জীবন সুন্দর হয়। শিক্ষক আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তার 
উপদেশ আমাদের মেনে চলতে হবে । তাকে সবসময় শ্রদ্ধা করতে হবে । 


দীক্ষাদাতাও গুরু । তিনি আমাদের মন্ত্র দান করেন। ধর্মশিক্ষা দেন। কোনটি ধর্ম 
কোনটি অধর্ম তা তিনি বুঝিয়ে দেন। অধর্মপথ ত্যাগ করিয়ে ধর্মপথে নিয়ে যান। তিনি 
ঈশ্বর লাভের পথ দেখান । শাস্ত্রে দীক্ষাগুরুর স্থান অনেক উঁচুতে । 

পঞ্চগুরু সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাই তারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র । 
তাদের আদেশ-উপদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। এতে আমাদের কল্যাণ হবে। 
হয়। আর তাতে ঈশৃর খুশি হন। গুরুজনের সেবায় আমাদের পুণ্য হয়। পিতৃ-মাতৃ 
সেবায় বেশি পুণ্য হয়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অনেক কাহিনী রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে 
একটি কাহিনী দেওয়া হল। 


অনেক অনেকদিন আগের কথা। তখন ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করত। সেই 
সময় ধৌম্য নামে একজন আচার্য বা শিক্ষক ছিলেন । তার ছিল তিন জন ছাত্র বা শিষ্য । 
তাদের নাম আরুণি, উপমন্য এবং বেদ। আরুণির বাড়ি ছিল পঞ্চাল দেশে । একদিন গুরু 
আরুণিকে ডেকে বললেন, ‘জমি থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি ওখানে গিয়ে জমির 
আল বেঁধে এস !' গুরুর আদেশে আরুণি চলে গেল জমির আল বাঁধতে । কিনতু অনেক 
চেষ্টা করেও সে জল রোধ করতে পারছিল না। আরুণি অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেল 
না। তখন সে নিজেই সেই জমির আলে শুয়ে পড়ল । তারপর বন্ধ হল জল বের হওয়া । 
এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিনতু আরুণি ফিরে এল না। 


৭৬ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
গুরু ধৌম্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আরুণির খোজে বের হলেন। সঙ্গে অন্য দুই 
শিষ্য । উপমন্যু ও বেদ । গুরু ধৌম্য সেই জমির কাছে গেলেন । 
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জমির আলবন্ধনে আরুণি 

তিনি উচ্চেঃস্বরে আরুণিকে ডাকতে লাগলেন। - ওহে আরুণি, তুমি কোথায়? এখানে 
চলে এস । গুরুর ডাকে আরুণি জমির আল ত্যাগ করল । গুরুর কাছে এসে আরুণি তাকে 
প্রণাম করল । তারপর সব কথা খুলে বলল । তার কথা শুনে গুরু খুব খুশি হলেন। 
গুরুভক্তিতে খুশি হয়ে ধৌম্য আরুণিকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি আরুণিকে বললেন, 
তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জিত হবে। তিনি আরো বললেন-তুমি জমির আল থেকে উঠে 
এসেছ। এ জন্য তোমার নতুন নাম হবে উদ্দালক। তুমি এবার দেশে ফিরে যাও । 
আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি তার নিজ দেশে ফিরে গেল । 
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অনশীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(ক) 'গুরুজনে ভক্তি’ সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ। 

(খ) ‘আৱুণির গুরুভক্তি'র কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
২। নিচের প্রশ্রগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) গুরুজন কে? 

(খ) পঞ্চগুরু কাকে বলে? তারা কে কে? 

(গ) মহাগুরু কয়জন ও কে কে? 

(ঘ) মায়ের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না কেন? 

(ঙ) কাদের মধ্যে ঈশৃর প্রকাশিত হন? 

চে) দীক্ষাদাতাকে কেন আমরা গুরু মনে করি? 

(ছ) ধৌম্য কে ছিলেন? তার কয়জন শিষ্য ছিল? তাদের নাম কী? 


(ক) ------ জন্য আমরা পৃথিবীর আলো দেখি । 


(0545 আমাদের লালন-পালন করেন। 


8 । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) ‘গুরু’ শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি বয়সে ত্যাগ করল 
(খ) যিনি দীক্ষাদান করেন তিনি একজন সুন্দর হয় 
(গ) মাতা স্বর্ণের থেকেও বড় 
(ঘ) শিক্ষকের শিক্ষায় জীবন গুরু 


(ও) আরুণি গুরুর ডাকে জমির আল শ্ৰেষ্ঠ 


৭৭ 


৭৮ 


৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 


(ক) বিশেষ গুরুর সংখ্যা - 
১. দুই জন ২. তিন জন 
৩. চার জন ৪. পাচ জন 
(খে) পিতাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়? 
১. স্বর্গ ২. পাতাল 
৩. নরক ৪. পৃথিবী 
(গ) পিতা-মাতা ও জ্যেষ্ঠ জ্রাতার সঙ্গে আমাদের কীসের সম্পর্ক? 
১. মনের ২. রক্তের 
৩. দেনা পাওনার ৪. টাকা পয়সার 
(ঘ) আমাদের জ্ঞানের আলো দেন - 
১. পিতা-মাতা ২. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
৩. দীক্ষাদাতা ৪. শিক্ষক 
(৩) আরুণির নতুন নাম হল - 
১. নচিকেতা ২. ইন্দ্রজিৎ 


৩. বিশুজিৎ ৪. উদ্দালক 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৭৯ 


প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম 


প্রতিজ্ঞা রক্ষা 

প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ হল - কথা দেওয়া । পণ করা। শপথ করা । 

প্রতিজ্ঞা করলে বা কথা দিলে তা রক্ষা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাও ধর্ম ৷ প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা একটি মহৎ গুণ । 

প্রতিজ্ঞা পালন করে চললে জীবন নিয়মের মধ্যে এসে যায়। একথা আমরা তৃতীয় 
শ্রেণীতে জেনেছি। প্রতিজ্ঞা পালন করলে সকল কাজে নিয়মানুবর্তা হওয়া যায়। 
নিয়মান্বর্তী হলে জীবনে উন্নতি করা যায়। আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলব এবং 
নিয়মানুবর্তী হব। যারা ভালো মানুষ বা ধার্মিক তাঁরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন। তাঁরা 
কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও না। 

এক রাজা একবার কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন । অনেক কষ্ট স্বীকার করেও তিনি প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করেছিলেন । সেই রাজার প্রতিজ্ঞার গল্পটি বলছি। 

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। 
নিচে রাজপথ । রাজপথ দিয়ে অনেক লোক যাতায়াত করছে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, 
একটা লোক কাদতে কাদতে যাচ্ছেন। তার মাথায় এক ঝুড়ি কাচা পেঁপে । রাজা তার 
- এই কে আছিস। এ দেখ, একটা লোক কীদতে কীদতে পথ চলছে । ওকে আমার 
কাছে নিয়ে আয়। 


৮০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
যে কথা সেই কাজ । একজন প্রহরী দৌড়ে গিয়ে সে লোকটাকে ডেকে আনল । 

_ তুমি কাদছ কেন? 

লোকটি বললেন, 

_ মনের দুঃখে, মহারাজ । 

রাজী : তোমার দুঃখ কিসের? 

লোকটি : আজ বাজারে একটা পেঁপেও বিক্রি করতে পারিনি । বাড়িতে সবাই পথের 
দিকে চেয়ে আছে। 

রাজা : কেন? 

লোকটি : পেঁপে বিক্রি করে চাল কিনে নিয়ে যাব। তারপর ওরা সবাই খাবে। 


- এই কে আছিস। এই লোকটির সবগুলো পেঁপে কিনে রাখ । আর রাজকোষ থেকে 
টাকা দিয়ে দিতে বল। 

_ ওর সঙ্গে যাও। 

লোকটি রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল। রাজা ভাবলেন, সত্যিই তো। জিনিস অবিক্রীত 
থাকলে বিক্রেতার খুব কষ্ট । আবার দরকার না থাকলে লোকে কিনবেই বা কেন? 
তাহলে কী হবে? এ সমস্যার সমাধান কী? 

রাজা অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন । তারপর একটা সিদ্ধানত নিলেন । তাহল-তার বাজারে 
কোনো জিনিস অবিক্রীত থাকবে না। অবিক্রীত থাকলে তা তিনি কিনে নেবেন । পরদিনই 
রাজা একথা ঘোষণা করে দিলেন। রাজার ঘোষণায় অনেক বিক্রেতা এল । অনেক 
ক্রেতাও এল । অনেক বেচাকেনা হতে লাগল । দিন শেষে যা অবিক্রীত থাকে রাজা কিনে 
রাখেন । 


হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা ৮১ 
একদিন এক কুম্ভকার অর্থাৎ কুমার এলেন রাজার বাজারে । তিনি এনেছেন একটি 
অলম্ষ্মীর মূর্তি। লক্ষ্মীর বিপরীতে অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী যেখানে থাকে সেখানে অমঙ্গল হয়। 
লক্ষ্মী সেখানে থাকতেই পারেন না। লক্ষ্মী হলেন মঙ্গল ও সৌভাগ্যের মূর্তি। তাই কে 
কিনবে এ অলক্ষ্মীর মূর্তি? সাধ করে অমঙ্গল ঘরে নিয়ে যাবে কে? কেউ কিনল না 
অলক্ষ্মীর মূর্তি। সবাই দেখল, আর চলে গেল। 

শেষে অলন্ষীর মূর্তি নিয়ে কুমার রাজবাড়িতে গেলেন। রাজার সঙ্গে দেখা করলেন। 
রাজাকে বললেন তার কথা । মন্ত্রী রাজাকে অলম্ষ্মীর মূর্তি কিনতে নিষেধ করলেন । শুধু 
মন্ত্রী নয়, সকলেই নিষেধ করলেন । জেনে শুনে যেন ঘরে অমঙ্গল না ঢোকান। 

কিনতু রাজা কারো কথা শুনলেন না। কুমারের কাছ থেকে অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনে নিলেন। 
কারণ তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। তার বাজারের অবিক্রীত জিনিস তিনি কিনে নেবেন । 
এখন অলন্মীর মুর্তি না কিনলে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না। 

রাজা অলক্ষমীর মূর্তি কিনে রাখলেন । তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন । অলক্ষ্মীকে সযত্বে ঘরে 
রাখা হল। তখন লক্ষ্মী দেবী চলে গেলেন। কারণ অলম্ষ্মী থাকলে লক্ষ্মী থাকতে পারেন 
না। কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী চলে গেলেন । অন্যসব দেবদেবীও চলে গেলেন । রাজা সব 
দেখলেন । কিন্তু কিছু বললেন না। তারপর একদিন ধর্মদেব রওনা হলেন। তিনি রাজার 
রাজ্য ছেড়ে যাবেন। 

এবার রাজা সামনে এসে দাঁড়ালেন । তিনি বললেন, 

_ হে দেব ধর্ম , আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? 

ধর্মদেব : অলক্ষমী থাকায় অন্যসব দেবদেবী চলে গেছেন। তাই আমিও চলে যাচ্ছি। 


রাজা : কেন? আপনি যাবেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম । বাজারের অবিক্রীত 
জিনিস আমি কিনে রাখব । সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি অলক্ষ্মীর মূর্তি কিনেছি। 


হী হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা যে ধর্ম। আপনি ধর্মদেব হয়ে চলে যাবেন কেন? 


রাজার কথায় ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আর গেলেন না। তিনি তার জায়গায় 
থাকলেন । তখন অন্যসব দেবদেবীও ফিরে এলেন । এভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে রাজা ধর্ম 
পালন করলেন। 


ধর্মদেব ও সত্যনিষ্ঠ রাজা 


প্রতিজ্ঞা রক্ষাও ধর্ম। একথা শুধু মনে রাখলে চলবে না। সবসময় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে 
চলতে হবে। 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৮৩ 
অনশীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) প্রতিজ্ঞা রক্ষা বলতে কী বোঝায়? 
(খ) রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পটি সংক্ষেপে লেখ । 
(গ) রাজা রাজপ্রাসাদের বারান্দা থেকে কাকে দেখেছিলেন? তার সঙ্গে রাজার কী 
কথা হয়েছিল? 
(ঘ) রাজা কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? 
(ও) রাজা অলম্ষ্মীর মূর্তি কিনেছিলেন কেন? 
(চ) ধর্মদেব চলে যেতে চাইলে রাজা তাঁকে কী বলেছিলেন? 
(ছ) রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পটি পড়ে কী উপদেশ পেলে? 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) রাস্তা দিয়ে একটি লোক কাদতে কাদতে যাচ্ছিল কেন? 
(খ) রাজা কী ঘোষণা দিয়েছিলেন? 
(গ) অলম্ষ্ীর মুর্তি নিয়ে কুমার রাজবাড়িতে এসেছিলেন কেন? 
(ঘ) অলম্ষ্মীর মূর্তি রাখায় অন্য দেবদেবী কী করেছিলেন? 
(ঙ) প্রতিজ্ঞা পালন করে চললে কী উপকার হয়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ হল ------ | 
(খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাও ------- | 
(গ) প্রতিজ্ঞা পালন করে চললে জীবন ---- মধ্যে এসে যায়। 
(ঘ) যারা ভালো মানুষ বা ধার্মিক তারা ----- রক্ষা করে চলেন। 
(ও) পেঁপে বিক্রি করে ----- কিনে নিয়ে যাব। 


৪ । সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও : চা 


কে) কুমার কী বিক্রি করতে এনেছিলেন? 
১. লক্ষ্মীর মূর্তি ২. অলক্ষ্মীর মূর্তি 
৩. ধর্মের মূর্তি ৪. দুর্গার মূর্তি 
(খ) অলক্ষমীর মূর্তি আনাতে কে চলে গিয়েছিল? 
১. রাজার মাতা ২. মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রহরী 
৩. সব দেবদেবী ৪. সব প্রজা 
গে) রাজার কথায় কে সন্তুষ্ট হলেন? 
১. রানী ২. ধর্মদেব 
৩. মন্ত্রী ৪. অলন্ষ্মী 
(ঘ) রাজাকে অলক্ষ্ীর মূর্তি কিনতে কে নিষেধ করেছিলেন? 
১. ধর্মদেব ২. সরস্বতী 
৩. লক্ষ্মী ৪. মন্ত্রী 
(ঙ) কে থাকলে লক্ষ্মী থাকতে পারেন না? 
১. ধর্মদেব ২. সরস্বতী 


৩. গণেশ ৪. অলক্ষ্মী 
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দেশপ্রেম 


নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলা হয় দেশপ্রেম । শাস্ত্রে বলা হয়েছেজননী- 
জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ৷’ অর্থাৎ জননী-জন্মভূমি স্বর্ণের চেয়েও বড় । 

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশকে ভালোবাসা । দেশের মঙ্গল করা । দেশের উন্নতির জন্য 
কাজ করা । দেশ আক্রানত হলে তাকে রক্ষা করা । 

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ । প্রতিটি সৎ মানুষ, প্রতিটি ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসেন । 
দেশের জন্য তারা জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন। 

কাজ করব। 

প্রাচীনকালে অনেকে দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। মহাভারতে দেশপ্রেমিক 
রাজরানী জনার কথা আছে। রানী জনা দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। 

এখানে রামায়ণ থেকে একজন দেশপ্রেমিক রাজার কাহিনী বলা হচ্ছে। 

কার্তবীর্ষের দেশপ্রেম 

পুরাকালে কার্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তার পূর্ণনাম কার্তবীর্ষার্জুন। রাজকার্য 
করতে করতে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্তি দূর করা দরকার। তাই তিনি 
রাজধানী থেকে দূরে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। 
চারপাশে বন। বনের মাঝে সুন্দর একটা রাজপ্রাসাদ । রাজপ্রাসাদের তিনদিকে তিনটি 
বড় সরোবর। সরোবরে অনেক পদ্ম ও শাপলা ফুল ফুটে আছে। ঝিরঝির করে ঠান্ডা 
বাতাস বয়ে যায়। এখানে এলে এমনিতেই ক্লানিত দূর হয়। রাজা কার্তবীর্য সেখানেই 
কিছুদিন থাকার সিদ্ধানত নিলেন । 

সে সময়ে লঙ্কায় এক রাজা ছিলেন। তার নাম রাবণ । তিনি খুব অত্যাচারী ছিলেন। 
সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন । যুদ্ধ করে সে রাজ্য দখল করে 
নিতেন। তিনি জানতে পারলেন, কার্তবীর্য রাজধানীতে নেই। এ সুযোগে তিনি 
কার্তবীর্ষের রাজ্য আক্রমণ করলেন। 

রাজা কার্তবীর্যকে জানানো হল। তিনি জানলেন, তার দেশ আক্রান্ত হয়েছে। ক্রোধে 
তিনি আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। 
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তিনি দেরি করলেন না। তখনই রাজধানীতে ফিরে এলেন। সোজা চলে গেলেন 
যুদ্ধক্ষেত্রে । 
দু'পক্ষে দারুণ যুদ্ধ হল। 
একপক্ষ আক্রমণকারী । দখলদার । 
আরেকপক্ষ আক্রানত। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ । 
কার্তবীর্য সৈন্যদের উচ্চৈঃকণ্ঠে বললেন, 
_ সৈন্যগণ, পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন । প্রাণপণ যুদ্ধ কর । দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর। 
কার্তবীর্ষের কথায় সৈন্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করল। 
অবশেষে কার্তবীর্যের জয় হল । রাবণ পরাজিত হলেন । 
পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন রাবণ । কার্তবীর্য তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিনতু 
এক শর্তে । শর্তটা হল, রাবণ আর অন্যের রাজ্য আক্রমণ করবেন না। রাবণ মাথা নিচু 
করে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। দেশকে রক্ষা করলেন কার্তবীর্য। দেশপ্রেমিকরুপে 
কার্তবীর্য অমর হয়ে রইলেন । 
আমরাও কার্তবীর্ষের মতো দেশপ্রেমিক হব । 
অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(ক) দেশপ্রেম কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ । 

(খ) দেশপ্রেম সম্পর্কে তোমার পাঠ্যপুস্তকের গল্পটি লেখ। 

(গ) দেশপ্রেম সম্পর্কে কোনো গল্প বা কোনো ঘটনা জানা থাকলে লেখ । 

(ঘ) রাজা কার্তবীর্য কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন? 

(ও) রাজা কার্তবীর্য যখন রাজধানীতে ছিলেন না, তখন রাবণ কী করেছিলেন? 

কেন করেছিলেন? 

২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) দেশপ্রেম কাকে বলে? 

(খ) কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ করা যায়? 

(গ) কার্তবীর্য কেন রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন? 
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(ঘ) যুদ্ধের সময় রাজা কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন? 
(ও) কার্তবীর্ষের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রধান কারণ কী? 


৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(কে) নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলা হয় ------ 


(গ) ------ দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন । 


৪ । সঠিক উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 
(ক) প্রতিটি ধার্মিক মানুষ কী ভালোবাসেন? 
১. নিজের সুখ ২. বেশি খেতে 
৩. দামি জামাকাপড় পরতে ৪. দেশকে 
(খে) কার্তবীর্ষের কাহিনী কোন গ্রন্থে আছে? 


১. বেদ ২. উপনিষদ 
৩. রামায়ণ ৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(গ) রাজা কার্তবীর্য রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন? 
১. ক্লানিত দূর করতে ২. অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে 
৩. নিমন্ত্রণ খেতে ৪. তীর্থ ভ্রমণ করতে 
(ঘ) কার কথায় সৈন্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল? 
১. রাবণের ২. কার্তবীর্ষের 
৩. জনার ৪. সেনাপতির 
(ও) রাবণ কী শর্তে ক্ষমা পেয়েছিলেন? 
১. আর বাণিজ্য করবেন না ২. আর দেশভ্রমণ করবেন না 


৩. আর অন্যের রাজ্য আক্রমণ করবেন না ৪. মিথ্যা কথা বলবেন না 
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শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা 


শ্রদ্ধা শব্দটির অনেক অর্থ আছে। একটি প্রধান অর্থ বিশ্বাস। অন্য অর্থ ভক্তি, সম্মান, 
ভালোবাসা ইত্যাদি । কারো ওপরে বিশ্বাস রাখাকে শ্রদ্ধা বলে। কাউকে সম্মান ও 
ভালোবাসা দেখানোকে শ্রদ্ধা বলে৷ শ্রদ্ধা করা একটি গুণ । শ্রদ্ধা ধর্মের অঙ্গ । 
শ্রদ্ধার মতো সহনশীলতাও একটি গুণ। সহনশীলতা ধর্মের অঙ্গ । সহনশীলতা হল 
অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। অপরের মত, চিন্তা ও আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন । সহনশীলতা না থাকলে একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। অশান্তির সৃষ্টি 
হয়। 

অনেক বড় আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে। আমাদের 
বাংলাদেশের মতো আরো অনেক দেশ আছে। সে সকল দেশে অনেক মানুষ আছে। 
আমরা ধর্ম পালন করি। অন্য দেশের মানুষও ধর্ম পালন করে । আমাদের ধর্মের নাম 
হিন্দুধর্ম । পৃথিবীতে এরুপ আরো অনেক ধর্ম আছে। যেমন, বৌদ্ধধর্ম, খিফধর্ম, 
ইসলামধর্ম ইত্যাদি । বাংলাদেশে এই চারটি প্রধান ধর্মের মানুষ আছে। প্রত্যেকে নিজের 
বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম পালন করে । কারো বিশ্বাস হিন্দুধর্মে। কারো বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মে। কারো 
বিশ্বাস খিধর্মে। কারো বিশ্বাস ইসলামধর্মে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ ইসলামধর্ম 
পালন করে। 

পৃথিবীর সকল মানুষ এক । কিন্তু সকলের ধর্ম এক নয়। ধর্ম বিশ্বাস ও জীবনযাপন 
প্রণালি ভিন্ন ভিন্ন। মানুষ নানাভাবে নিজের ধর্ম পালন করে । সকলে একই পদ্ধতিতে 
উপাসনা করে না। বিভিন্ন ধর্মের উপাসনার নিয়ম আলাদা । 

হিন্দুরা ঈশ্বরের নামকীর্তন করে । ফুল, বেলপাতা ও চন্দন দিয়ে দেবদেবীর পুজা করে । 
বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের পূজা করে । খরিষ্টানরা ঈশৃরের গুণগান করে । তার কাছে প্রার্থনা 
করে । মুসলমানরা নামায পড়ে। 
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আল্লাহ । সৃষ্টিকর্তার অনেক নাম। কিন্তু নাম অনেক হলেও তিনি এক । 


উপাসনার জন্য হিন্দুরা মন্দিরে যায়। বৌদ্ধরা যায় মঠ বা প্যাগোডায়। খ্রি্টানরা যায় 
গীর্জায় । মুসলমানরা যায় মসজিদে ঘরে বসেও সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করা যায়। 

বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বৌদ্ধদের ত্রিপিটক। খ্রিষ্টানদের বাইবেল । মুসলমানদের 
কুরআন । 

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। হিন্দুরা দুর্গাপূজা, 
অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। কথায় বলে, বার মাসে তের পুজা । অর্থাৎ সব সময়েই 
কোনো না কোনো অনুষ্ঠান থাকে । বৌদ্ধধর্মের লোকেরা বুদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান 
সানডে প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। বড়দিন হল যীশৃষিষ্টের জন্মদিন। বড়দিন 
খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। ইসলাম ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ মুসলমানেরা ঈদ-উল- 
এভাবে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় এবং ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান ভিন্ন । কিন্তু সকল ধর্মই সত্য । সকল ধর্মই বলে, সত্য কথা বলবে । মিথ্যা 
বলবে না। চুরি করবে না । গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে। স্রষ্টার কাছে মাথা নত করবে । 
কাউকে ঘৃণা করবে না। সবাইকে ভালোবাসবে । সকল জীবের সেবা করবে । 

কেবল ধর্মপালনের পথ ভিন্ন। সকল ধর্মের উপদেশ একই রকম। আমরা রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের নাম জানি । তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাধক। তিনি সারা জীবন হিন্দুধর্ম 
মতে সাধনা করেছেন কিনতু কিছুকাল ভিন্ন ধর্মমতেও সাধনা করেছিলেন পরে তিনি 
বুঝলেন, সব ধর্মই এক | তিনি বলেছেন, ‘যত মত, তত পথ’ শ্রীরামকৃষ্ণ কথাটি সুন্দর 
উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেছেন_আমরা কালীবাড়িতে যাই। কিনতু সকলে একভাবে যাই 
না। কেউ পায়ে হেটে যাই। কেউ বাসে যাই। কেউ নৌকায় যাই। পথ আলাদা । কিন্তু 
সকলেরই গনতব্যস্থল কালীবাড়ি । 
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আমরা বিদ্যালয়ে যাই। কিন্তু সকলে এক পথে যাই না। একভাবেও যাই না। কেউ 
পায়ে হেঁটে যাই। কেউ রিক্সায় যাই। কেউ বা নৌকায় করে যাই। আমাদের পথ 
আলাদা । কিনতু গন্তব্যস্থল বিদ্যালয় । 


সুতরাং ধর্ম আলাদা । কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। মানুষের কল্যাণ করা । আসলে 
মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। সকল ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব । অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে আমরা যোগদান করব। আমরা মনে 
রাখব, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া মানবিক গুণ। সকল ধর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হওয়া ও সহনশীল থাকা একটি মানবিক গুণ ৷ আমাদের সকলের এ গুণ থাকা চাই। 
অনুশীলনী 

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 

(ক) শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সম্পর্কে লেখ। 

(খ) পৃথিবীর প্রধান ধর্ম কী কী? তাদের ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং উপাসনার 

নিয়ম বর্ণনা কর। 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 

(ক) শ্রদ্ধা কাকে বলে? 

(খ) সহনশীলতা অর্থ কী? 

(গ) হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান কী কী? 

(ঘ) হিন্দুরা কী দিয়ে দেবদেবীর পুজা করে? 

(ও) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কে ছিলেন? ধর্ম সম্পর্কে তিনি কী বলেছেনঃ 

(চ) সকল ধর্মের উদ্দেশ্য কী? অন্যান্য ধর্মের অনুষ্ঠানে আমাদের কী করা উচিত? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 

(ক) সহনশীলতা না থাকলে একে অপরকে ----- করতে পারে না। 

(খ) প্রত্যেকে নিজের ----- নিয়ে ধর্ম পালন করে। 


(গ) ---- গৌতম বুদ্ধের পূজা করে। 
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8 । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) সহনশীলতা হল অপরের ধর্মের প্রতি বড় অনুষ্ঠান 
(খ) বেদ হিন্দুদের প্রধান একই রকম 
(গ) কথায় বলে বার মাসে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
(ঘ) বড়দিন খিষ্টানদের তের পূজা 
(ও) সকল ধর্মের উপদেশ ধর্মগ্রন্থ 


৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (') চিহ্ন দাও : 
কে) বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কোন ধর্ম পালন করে? 


১. হিন্দুধর্ম ২. খিষধর্ম 

৩. বৌদ্ধধর্ম ৪. ইসলামধর্ম 
(খ) হিন্দুরা সৃষ্টিকর্তাকে কী বলে? 

১. ঈশ্বর ২. বুদ্ধ 

৩. গড ৪. আল্লাহ্‌ 
(গ) উপাসনার জন্য খ্রিষটীনরা যায় - 

১. মঠে ২. মন্দিরে 

৩. গীর্জায় ৪. মসজিদে 
(ঘ) বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ - 

১. কুরআন ২. বাইবেল 

৩. ত্ৰিপিটক ৪. গীতা 
(ঙ) ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে? 

১. জন্মাষ্টমী ২. ঈদ-উল-ফিতর 


৩. বড়দিন ৪. কঠিন চীবর দান 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অবতার ও মুনি-খষি 


অবতার 


‘অবতার’ কথাটির অর্থ হল যিনি অবতরণ করেন বা নেমে আসেন। অবতরণ কথাটি 
একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এখানে যিনি অবতরণ করেন, তিনি হচ্ছেন ঈশৃর । 
ঈশ্বর কোনো বিশেষ প্রয়োজনে পৃথিবীতে বিভিন্ন রুপ ধারণ করে নেমে আসেন । কখনও 
কোনো জীবের রুপ ধারণ করেন। কখনও কোনো মানুষের রূপ । এই রুপ ধারণ করাকে 
অবতার বলে। কেন ঈশৃর পৃথিবীতে রূপ ধারণ করে আসেন? ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা, 
পালনকর্তা। তিনি আমাদের সব কিছুর পরিচালক । পৃথিবীতে অনেক মানুষ জন্মায়। 
অনেকে মানুষ হয়েও মানুষের প্রতি অন্যায় করে। অধর্ম করে। শক্তির অহংকারে তারা 
এসব করে । তারা কাউকে ভয় করে না। কেউ তাদের দমন করতে পারে না। তারা 
খুবই দুষ্ট । তাদের জন্য শিষ্ট বা ভালো লোকের কষ্ট হয়। তাদের জন্য ধর্মেরও গ্লানি 
হয়। অর্থাৎ ধর্মের পথে, সত্যের পথে, বাধার সৃষ্টি হয়। তখন ঈশৃর পৃথিবীতে আসেন। 
তিনি দুষ্টের দমনের জন্য আসেন । শিষ্টের পালন ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন। তখন 
পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে । শিষ্ট বা ভালো লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। 
অবতাররুপে ঈশ্বর মানুষের ও জগতের কল্যাণ করেন। দুষ্ট লোকেরা অশান্তির সৃষ্টি 
করে। দুষ্ট লোকেরা মানুষের ওপর অত্যাচার করে। তাদের অত্যাচার থেকে অবতার 
মানুষকে উদ্ধার করেন। এভাবে ঈশ্বর অবতাররূপে নেমে এসে মানুষের ও জগতের 
কল্যাণ করেন। 

ভগবান বিষ্ণুর দশটি প্রধান অবতাররুপে প্রকাশের কথা আছে। দশ অবতারের নামগুলো 
হচ্ছে - 
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(১) মৎস্য, (২) কর্ম, (৩) বরাহ, (8) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রাম, 
(৮) বলরাম, (৯) বুদ্ধ ও (১০) কক্ধি। 

প্রতিটি অবতারই পৃথিবীর মানুষের বিপদ দূর করেছেন। এতে মানুষের কল্যাণ 
হয়েছিল। 

আমরা এখন বামন ও পরশুরাম সম্পর্কে জানব । 

বামন 


ভগবান বিষ্ণুর দশটি প্রধান অবতার । বামন অবতার তার মধ্যে পঞ্চম । সেকালে বলি 
নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দৈত্যদের রাজা । তার পিতার নাম পুরোচন। 
পিতামহ হরিভত্ত প্রহ্লাদ। বলি কঠোর তপস্যা করেন । তপস্যায় তিনি অজেয় শক্তি লাভ 
করেন। অর্থাৎ কেউ তাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে না। তিনি যুদ্ধে সবাইকে পরাজিত 
করেন। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল জয় করেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। বলি তখন 
স্বগের রাজা । 

দেবতাদের করুণ অবস্থা । বলির ভয়ে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান। তাদের চোখে ঘুম 
নেই। ভালো খাওয়া-দাওয়া নেই। পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা হয়ে ছিড়ে গেছে। ছদ্মবেশে 
চলতে হয়। বলি চিনে ফেললে সর্বনাশ । 

তারপর একদিন দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ভুকে বললেন তাদের দুঃখের কথা । 
বিষ্ণু দেবতাদের অভয় দিলেন। বললেন, তিনি দেবতাদের সাহায্য করবেন । দেবতারা 
আবার ফিরে পাবেন স্বর্গরাজ্য । 

বিষ্ণু তার কথা রাখলেন । তিনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন । দিনে 
দিনে তিনি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলেন । কিনতু আকারে খুব ছোট হয়ে রইলেন। বেঁটে 
হওয়ার জন্য তিনি “বামন” নামে পরিচিত হলেন। এ সময়ে বলি একটা যজ্ঞ আরম্ভ 
করেন । যজ্ঞে তিনি প্রচুর দান করছিলেন । যে যা চায় তিনি তাকে তাই দেন। বামন এই 
সুযোগ গ্রহণ করলেন। 
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একদিন বামন বলির কাছে গিয়ে তিন পা পরিমাণ ভূমি চাইলেন । মাত্র তিন পা ভূমি! 
বলি হাসতে হাসতে তা দিতে সম্মত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিশাল আকার ধারণ 
করেন। তার এক পা রাখলেন স্বর্গে। আর এক পা রাখলেন মর্তে। তারপর তার 
নাভিদেশ থেকে বের হল তৃতীয় পা। এই পা রাখার জায়গা নেই। তখন বলির মাথায় 
তিনি তৃতীয় পা রাখলেন । পা দিয়ে বলিকে চেপে রাখলেন । বামন অবতার হয়ে ভগবান 
বিষ্ণু বলি দৈত্যকে দমন করলেন । স্বর্গে ও পৃথিবীতে শানিত ফিরে এল । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা ৯৫ 
পরশুরাম 

পুরাণে চার যুগের কথা বলা আছে। সত্য, ত্রেতা, দ্ধাপর, কলি - এই চার যুগ । পরশুরাম 
ত্ৰেতা যুগে জনুগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ভূগুরাম। তাঁর হাতে একটা পরশু বা 
কুঠার থাকত। এ জন্য তিনি পরশুরাম বলে বিখ্যাত। পরশুরাম আমাদের ষষ্ঠ অবতার । 
তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জনুগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জমদগ্নি । মা রেণুকা। পাচ 
ভাইয়ের মধ্যে পরশুরাম ছিলেন কনিষ্ঠ । 


প্রতাপ খুব বেড়ে যায়। তারা খুব অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে । তারা ধর্মের নীতি 
মানছিল না। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে ব্রাহ্মণদের ওপরেও 
অত্যাচার করতে থাকে । ব্রাহ্মণদের সম্মান কমে যায়। এ সময়েই জন্ম হয় পরশুরামের । 


পরশুরাম বাল্যকাল থেকে খুব তেজস্বী ছিলেন। শাসত্রপাঠ ও তপস্যায় তার খুব 
মনোযোগ ছিল। ধনুর্বিদ্যায়ও তার আগ্রহ ছিল। কোনো অন্যায় দেখলে তিনি তার 
প্রতিবাদ করতেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করতেন। তিনি ব্যায়াম ও খেলাধুলা 


করতেন । আবার লেখাপড়াও করতেন । 


পরশুরাম ছিলেন মহাদেবের উপাসক। কঠোর তপস্যায় তিনি মহাদেবকে সন্তুষ্ট 
করেন। মহাদেব তাকে দুটি বর দিয়েছিলেন । একটি হল ইচ্ছামৃত্যু। অর্থাৎ যখন তার 
ইচ্ছা হবে তখন তিনি মরবেন। অন্য কেউ তাকে মারতে পারবে না। কোনো রোগেও 
তিনি মরবেন না। অপরটি হল একটি পরশু বা কুঠার। তিনি হাতে সবসময় পরশু 
রাখতেন । এই পরশুই ছিল তার অস্ত্র। 
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সে যুগে একজন বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তার নাম কার্তবী্যার্জুন। সংক্ষেপে 
কার্তবীর্য। একদিন তিনি পশু শিকারে গিয়েছিলেন । ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক তপোবনে 
প্রবেশ করেন। এটি ছিল মুনি জমদগ্সির তপোবন। জমদগ্নি রাজাকে অতিথি হিসেবে 
গ্রহণ করলেন। অনেক সেবা ও যত্ন করলেন। কিনতু রাজার সঙ্গে জমদগ্নির বিবাদ 
বেঁধে গেল। জমদন্নির একটি কামধেনু ছিল। কামধেনু সকল কামনা পুরণ করতে পারে । 
কার্তবীর্য মুনির কাছে এই কামধেনুটি চাইলেন । কিনতু মুনি তা দিতে চাইলেন না। রাজা 
জোর করে নিতে চাইলেন । কিনতু মুনির মন্ত্র শক্তির কাছে পরাজিত হলেন । 


পরে কার্তবীর্য হঠাৎ জমদগ্নিকে আক্রমণ করেন। এ সময় জমদগ্নি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। মুনির 
পুত্রেরাও কেউ তপোবনে ছিলেন না। এই অবস্থায় কার্তবীর্য জমদগ্নিকে হত্যা করলেন । 


হিন্দুধর্ম শিক্ষা হিং 


পরশুরাম বাইরে থেকে এসে দেখেন তপোবন লণ্ডভণ্ড । তার পিতা নিহত। এসব দেখে 
তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে গেলেন । হাতে তার 
ভয়ঙ্কর কুঠার। কুঠারের আঘাতে তিনি কার্তবীর্যকে হত্যা করেন। কেবল কার্তবীর্যকে 
হত্যা করে তিনি শান্ত হলেন না। সকল ক্ষত্রিয় রাজার ওপরই তার রাগ। একে একে 
তাদের আক্রমণ করলেন। হত্যা করলেন। রক্তের বন্যা বয়ে গেল। প্রত্যেক ক্ষত্রিয় 
রাজার সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ হয়। এইভাবে একুশ বার তিনি যুদ্ধ করেন ৷ প্রতি যুদ্ধে 
তিনি জয়ী হন। পৃথিবীতে আর ক্ষত্রিয় রাজা রইল না। কোনো অত্যাচারী রাজাও রইল 
না। পরশুরামের যুদ্ধ শেষ হল। তিনি চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে । সেখানে তপস্যা 
করতে লাগলেন । পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এল ধর্মের জয় হল। 


অনশীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) ঈশৃর কেন পৃথিবীতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আসেন? 
(খ) বামন অবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
(গ) পরশুরাম অবতারের কথা সংক্ষেপে লেখ । 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 
(ক) অবতার কাকে বলে? 
(খ) ঈশ্বর কেন পৃথিবীতে আসেন? 
(গ) ভগবান বিষ্ণুর প্রধান অবতার কয়টি? তাদের নাম পর্যায়ক্রমে লেখ । 
(ঘে) বলি কাদের রাজা ছিলেন? তার পিতা ও পিতামহের নাম কী? 
(ও) দেবতারা কীভাবে তাঁদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন? 
চে) পরশুরাম কে ছিলেন? তার পিতা ও মাতার নাম কী? 
(ছ) ভূগুরামের নাম কেন পরশুরাম হল? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) যিনি অবতরণ করেন, তিনি হচেছন ----- | 


৯৮ 


(গ) বলি তখন ------- রাজা । 


(ঘ) বামন বলির কাছে গিয়ে ----------- পা পরিমাণ ভূমি চাইলেন। 


(ঙ) পরশুরাম বাল্যকাল থেকে খুব -------- ছিলেন। 


৪। ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) ঈশ্বর মানুষের ও জগতের 

(খ) দুষ্ট লোকেরা মানুষের ওপর 

(গ) দেবতারা স্বর্গ থেকে 

(ঘ) ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতাপ খুব 

(ও) পরশুরাম কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (এ) চিহ্ন দাও : 


(ক) ভগবান বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপের সংখ্যা - 
১. আটটি ২. নয়টি 
৩. দশটি ৪. এগারটি 
(খে) পঞ্চম অবতার হল - 
১. বামন ২. পরশুরাম 
৩. বরাহ ৪. কৰ্ম 
(গ) কশ্যপের স্ত্রীর নাম হল - 
১. শচী ২. অদিতি 
৩. প্রণতি ৪. সুনীতা 
(ঘ) পরশুরাম কোন যুগে জনুগ্রহণ করেন? 
১. সত্য ২. দ্বাপর 
৩. ত্রেতা ৪. কলি 
(ঙ) কার্তবীর্ষার্জন জমদগ্নির কাছে কী চাইলেন? 
১. ভূমি ২. রুপা 


৩. সোনা ৪. কামধেনু 


অত্যাচার করে 
সন্তুষ্ট করেন 
বেড়ে যায় 
বিতাড়িত হন 
কল্যাণ করেন 
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মুনি-খষি 


পুরাকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তারা ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তাদের কোনো 
লোভ-লালসা ছিল না। তপস্যা দ্বারা লোভ-লালসা জয় করেছিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় 
করেছিলেন । তারা অনাহারে থেকে তপস্যা করতেন । তপস্যার মধ্য দিয়ে তারা বিশেষ 
জ্ঞানলাভ করেছিলেন । তারা ঈশৃরকে উপলব্ধি করেছিলেন । ধর্ম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান- 
লাভ করেছিলেন । এঁদের বলা হয় মুনি । মুনিরা পরম জ্ঞানী । তারা বর্তমানের সব কিছুই 
জানেন। অতীত ও ভবিষ্যতের কথাও বলতে পারেন । অর্থাৎ তারা তিন কাল সম্পর্কেই 
জানেন। এ জন্য তাদের বলা হয় ত্রিকালজ্ঞ। 
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১০০ হিন্দুধর্ম শিক্ষা 
মুনিদের মধ্যে অনেককে বলা হত খষি। খষিদের মুখ থেকে বেদমন্ত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র । তপস্যার ফলে অনেক মুনি বেদমন্ত্ 
প্রকাশ করেছেন। বেদমন্ত্র যারা প্রকাশ করেছেন তাদের বলা হয় খষি। খষিরা বেদকে 
সত্য বলেছেন। তারা বিদ্যা ও তপস্যা সম্পর্কে বলেছেন। 

সব খাষিই মুনি কিন্তু সব মুনি খষি নন। পুরাকালে অনেক খষি ছিলেন। যেমন, অত্রি, 
কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কথ, মৈত্ৰেয়ী, গাৰ্গী প্রভৃতি। 

খষিদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই সাতটি শ্রেণী হল ব্রন্দর্ষি, দেবর্ষি, 
মহর্ষি, পরমর্ষি, কাঙর্ষি, শুতর্ষি ও রাজর্ষি 

বৃন্মর্ষি - ব্রহ্ম বা ঈশুর সম্পর্কে যীদের বিশেষ জ্ঞান আছে তারা ব্রন্মর্ষি। যেমন, বশিষ্ঠ । 
দেবর্ষি - যিনি দেবতা হয়েও খষি তিনি দেবর্ষি। দেবর্ষি স্বর্গে বাস করেন। যেমন, 
নারদ । 

মহর্ষি - মহর্ষি অর্থাৎ প্রধান খষি। খধিদের মধ্যে মহান বা শ্রেষ্ঠ । যেমন, ব্যাস। 
পরমর্ষি _ পরম ব্রন্দকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি পরমর্ষি । যেমন, পৈল। 

কাঙর্ষি _ বেদের দুটি প্রধান কান্ড বা ভাগ আছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকান্ডে 
আছে যাগ-যজ্ঞের কথা । আর জ্ঞানকান্ডে আছে জ্ঞানের কথা, বন্ধের কথা । বেদের 
কোনো কাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানী খষিদের কাডর্ষি বলে। যেমন, জৈমিনি। জৈমিনি বেদের 
কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা করেছেন। 

শ্রতর্ধি - বেদ ঈশ্বরের বাণী । খাষিরা তপস্যা করে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন । কিন্তু সকল 
খষি এভাবে বেদমনত্র লাভ করেননি । অনেকে অন্য খষির কাছ থেকে শুনেছেন । যারা 
শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন তীরা শুতর্ষি। যেমন, সুশুত । 

রাজর্ষি - রাজা হয়েও যিনি খষি তিনি রাজর্ষি । অর্থাৎ রাজা হয়েও খষির মতো জ্ঞানী । 
রাজা হয়েও খষির মতো আচরণ করেন । যেমন, রাজা জনক। 

মুনি-খষিদের অনেক গুণ । তারা সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন। অপরের 
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মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করতে পারেন। মুনি-ঝষিদের কাছ থেকে আমরা 
অনেক জ্ঞানের কথা পাই। বিশ্বের সকলের মঙ্গলের কথা পাই। তারা মহান । তাদের 
মঙ্গলের জন্য মুনি-খষিরা আমাদের স্মরণীয় । আমরা এখানে দুজন খাষির কথা বলছি : 


ঝি বিশ্বীমিত্র 

বিশ্বামিত্ৰ একজন বিখ্যাত খষি ছিলেন। তার পিতামহের নাম ছিল কুশিক। এ জন্য 
বিশ্বামিত্র কৌশিক নামেও পরিচিত । বিশ্বামিত্রের পিতার নাম গাধি। গাধি কান্যকুঞ্চের 
রাজা ছিলেন। 

বিশ্বামিত্রের জন্ম ক্ষত্রিয় বংশে ৷ রাজপুত্র তিনি। তিনি নিজেও রাজা ছিলেন। রাজত্ব 
করেছেন । কঠোর তপস্যা করে বিশ্বামিত্র ব্ৰাহ্মণত লাভ করেন । ব্রহ্মার বরে তিনি রাজর্ষি 
হন। এরপর তিনি খষি হন । সবশেষে তিনি ব্রন্মর্ষি হন। 

বিশ্বামিত্রের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেক কাজ করেছেন তিনি। এখানে তার 
দু'একটি ঘটনা মাত্র বলা হয়েছে। তার ব্রান্ণতৃ লাভ একটি বড় ঘটনা । 

একবার রাজা বিশ্বামিত্র মৃগয়ায় গিয়েছিলেন । সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে 
সবাই খুব পরিশ্রান্ত। সবার খুব পিপাসা পায়। কাছেই ছিল বশিষ্ঠের আশ্রম । বিশ্বামিত্র 
বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন । বশিষ্ঠ খুব বড় খষি ছিলেন। তার একটি কামধেনু ছিল। 
কামধেনুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ কামধেনুর সাহায্য নিলেন। 
সবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হল । অনেক সুন্দর সুন্দর খাদ্য । সসৈন্য বিশ্বামিত্র খেয়ে 
দেয়ে খুশি হলেন । তাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হল। 

বিশ্বামিত্ৰ কামধেনুর ক্ষমতা দেখে খুব অবাক হলেন। তিনি ভাবলেন, কামধেনুটি তার 
চাই। বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠের কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি কামধেনুটি চাইলেন। 
বিনিময়ে এক হাজার গাভী দেওয়ার কথা বললেন । কিন্তু বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না । কোনো 
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অবস্থাতেই তিনি কামধেনু দেবেন না। তখন বিশ্বামিত্র জোর করে কামধেনূটি নিতে 
গেলেন । কামধেনু হাম্বা হাম্বা করতে লাগল । এতে অনেক সৈন্যের সৃষ্টি হল। তুমুল 
যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা হেরে গেল। এবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ 
করলেন । একটার পর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কিছু হল না। তিনি 
ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের বাণ নষ্ট করে দিলেন । 

পরাজিত বিশ্বামিত্র। তার সৈন্যদের অনেকে নিহত ৷ বিশ্বামিত্র এখন একা । তার শক্তির 
ওপর খুব অহংকার ছিল। সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি ভাবতেন, ক্ষত্রিয়রা 
সবচেয়ে শক্তিশালী । ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হল যুদ্ধ করা। রাজ্য জয় করা। আর 
ব্রাহ্মণদের কাজ হল তপস্যা করা । যাগ-যজ্ঞ করা। ক্ষত্রিয়ের শক্তি তার বাহুতে । শক্তি 
অস্ত্রশস্ত্র । ব্রাহ্মণের শক্তি তপস্যায়। সেই তপস্যাশত্তির কাছে অসত্রশত্তি পরাজিত 
হল। বিশ্বামিত্ৰ তাই ব্রাহ্মণের তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি মনে করলেন। 

বিশ্বামিত্ৰ তার রাজ্য ছেড়ে দিলেন । চলে গেলেন তপস্যায় । তার ব্রাহ্মণতু লাভ করতেই 
হবে। কঠোর তপস্যা করলেন তিনি । তার তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন । তিনি ব্রাহ্মণতৃ 
লাভ করলেন । হলেন বন্র্ষি। 

বিশ্বামিত্র এখন তপোবনে বাস করেন। খাষি হিসেবে তার খুব নাম। সবাই তাকে শ্রদ্ধা 
করে। আবার ভয়ও করে অনেকে এই সময় রাক্ষসরা খুব অত্যাচার করত। রাক্ষসরা 
যাগ-যজ্ঞ ধ্বংস করত। বিশ্বামিত্রের তপোবনেও রাক্ষসদের অত্যাচার ছিল। 

একদিন বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় গেলেন। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। দশরথের পুত্র 
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শ্রত্রুঘ্ন। তিনি রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। পথে যেতে 
যেতে অসত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষসদের ধ্বংস করলেন। বিশ্বামিত্রের 
তপোবনে শান্তি ফিরে এল ৷ যাগ-যজ্ঞ নির্বিঘ্নে হল। 

তারপর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় গেলেন । তখন মিথিলার রাজা ছিলেন 
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জনক। জনকের কন্যার নাম সীতা । রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করেন। 
সীতার বোন উর্মিলার সঙ্গে লক্ষণের বিয়ে হল। এই বিয়ের আয়োজন করে বিশ্বামিত্র 
একটি মহৎ কাজ করেছিলেন। রাম-সীতার বিয়ের ফলে জগতের মঙ্গল হয়েছিল৷ 
বিশ্বামিত্ৰ অনেক মহৎ কাজ করেছেন। ক্ষত্রিয় থেকে তিনি ব্রান্মণতু লাভ করেছিলেন । 
কঠোর তপস্যা করে তিনি শ্রেষ্ঠ খষি হয়েছিলেন । খষি বিশ্বামিত্র আমাদের স্মরণীয় । 


বিদুষী গার্গী 

অনেককাল আগের কথা । বৈদিক যুগ। এ যুগে অনেক বিদ্যাচর্চা হয়েছে। নারী-পুরুষ 
সবাই বিদ্যাচর্চা করতেন। বেদে অনেক নারী খষির নাম পাওয়া যায়। যেমন, ঘোষা, 
বিশ্ববারা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি । 

এ যুগে বিদ্যাচর্চার অনেক দিক ছিল। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ব্রক্মবিদ্যা 
ইত্যাদি । ব্রন্মবিদ্যাকে বলা হত সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । তখন অনেক নারী ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা 
করেছেন । এঁদের মধ্যে গার্গীর নাম খুবই বিখ্যাত। ব্রহ্মবিদ্যায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। 
পিতার কাছেই গার্ী ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা শুরু করেন। তিনি গার্গীকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে উৎসাহ 
দিতেন । গার্গী খুবই মেধাবী ছিলেন। গাগীর জ্ঞানসাধনা চলতে থাকে । কালক্রমে তিনি 
বহ্মজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন । এ জন্য তাকে বলা হয় ব্রন্মবাদিনী গার্গী। আমরা তাকে 
বলব বিদুষী গাী। 

গাগীর ব্ুন্মজ্ঞান সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। একবার মিথিলার রাজা জনক এক বিরাট 
যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী সে যজ্ঞে 
আসেন। বহু মুনি-খষির সেখানে আগমন ঘটে । বিদুষী গার্গীও সেখানে গিয়েছিলেন । 
এই যজ্ঞে অনেক দান করা হয়। এ জন্য একে বলা হয়েছে ‘বহু দক্ষিণ যজ্ঞ’ | দক্ষিণা 
দেওয়ার সময় জনক ভাবলেন, এই যজ্ঞস্থলে অনেক জ্ঞানী-গুণী এসেছেন। এঁরা 
প্রত্যেকেই ব্রন্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং নিপুণ । তবে কে শ্রেষ্ট ব্রহ্মবিদ তা জেনে নিতে হবে । 
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জনক হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি এক সহত্্র গাভী দান করবেন । তবে একটা শর্ত। 
যিনি এই যজ্ঞসভায় শ্রেষ্ট ব্রন্মজ্ঞানী, তিনি এই দান গ্রহণ করবেন। 


জনকের ঘোষণা শুনে প্রথমে সবার আনন্দ হয়েছিল । কিন্তু শর্ত শুনে সবাই নীরব হয়ে 
গেলেন। কে হবেন এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি? এই নিয়ে সবাই চিন্তিত। এমন সময় মহর্ষি 
যাজ্ঞবন্ক্য উঠে দীড়ালেন। তিনি এ সহস্র গাভী গ্রহণের কথা বললেন। অর্থাৎ তিনি 
নিজেকে শ্রেষ্ট ব্রন্মত্ঞানী বলে দাবি করলেন। কিন্তু এই দাবি সবাই বিনাবাক্যে মেনে 
নিলেন না। 


অনেকের সঙ্গে যাজ্ঞবক্ক্যের বিতর্ক হল। ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিতর্ক । যাজ্ঞবন্ধ্কে অনেক 
প্রশ্ন করা হল। যাজ্ঞবন্ক্যও প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিলেন। সবাই যাজ্ঞবন্ক্ের শ্রেষ্ঠ মেনে 
নিলেন । 

এমন সময় গার্গী উঠে দীড়ালেন। তিনি যাজ্ঞবন্ক্যের শ্রেষ্ঠতু মেনে নেননি। তিনি 
যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন । একটির পর একটি প্রশ্ন । যাজ্ঞবন্ধ্যও প্রশ্নের উত্তর 
দিতে লাগলেন। গার্গীর বিষয় ক্রমে সুক্ষ্ম থেকে সুক্মতর হতে লাগল। কঠিন থেকে 
কঠিনতর প্রশ্ন । গাগীর প্রশ্ন ভুলোক ছাড়িয়ে দ্যুলোকে চলে গেল। তারপর দ্যুলোক 
ছাড়িয়ে প্রশ্নের বিষয় হল ব্রন্দলোক। 

তখন যাজ্ঞবন্ধ্য গার্গীকে থামতে বললেন। তিনি বললেন, বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা 
নির্দেশ করা হয়েছে। একে বলা হয় বৈদিক অনুশাসন । এটা অমান্য করা উচিত নয়। এরপর 
গাৰ্গী থেমে গেলেন। তিনি আর প্রশ্ন করলেন না । যাজ্ঞবন্ধ্য গার্গীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছেন। তাই যাজ্ঞবন্ক্য হলেন শ্রেষ্ঠ বৃহ্মজ্ঞানী ৷ তিনি রাজর্ধি জনকের দান গ্রহণ করেন। 
কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি, গার্গীর জ্ঞানও কম ছিল না। তিনি যাজ্ঞবন্ধ্যকে অনেক প্রশ্ন 
করেছেন। তার সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনা করেছেন। এ থেকে গারগীর গভীর জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সবাই তাকে অভিনন্দন জানান । সবাই গাগীকে ব্রন্ষবাদিনী বলে 
স্বীকার করে নেন। 
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জ্ঞানই মানবজীবনের পরম সম্পদ । জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ধারা অবদান রেখেছেন, তাদের 
আমরা স্মরণ করি। তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। সেই কতকাল আগে গার্গী জনুগ্রহণ 
করেছিলেন । তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন ব্রন্মবাদিনী বিদুষী গাী আমাদের 
স্মরণীয় । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) খষিদের কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও । 
(খ) খাষি বিশ্বামিত্রের জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
(গ) বিদুষী গার্গীর ব্রন্মজ্ঞানের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) মুনি-খষি বলতে কাদের বোঝায়? 
(খ) মুনি-খষিদের ত্রিকালজ্ঞ বলা হয় কেন? 
(গ) মুনি-খধিদের বৈশিষ্ট্য কী? পুরাকালের কয়েক জন খষির নাম লেখ । 
(ঘ) বিশ্বামিত্ৰ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে ব্হ্র্ষি হন? 
(ও) খষি বিশ্বামিত্র কেন আমাদের স্মরণীয়? 
(চ) বৈদিক যুগের কয়েক জন নারী খষির নাম উল্লেখ কর। 
(ছ) গাগীকে ব্রন্মবাদিনী বলা হয় কেন? 


(গ) ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হল --------- | 
(ঘ) পিতার কাছেই গার্গী ------ চর্চা শুরু করেন। 
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8 । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(ক) বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় বিতর্ক হল 
(খ) ব্রন্দার বরে বিশ্বামিত্র স্মরণীয় 
(গ) তখন মিথিলার রাজা ছিলেন রাজর্ষি হন 
(ঘ) অনেকের সঙ্গে যাজ্ঞবন্ধ্যের মন্ত্র 


(ঙ) ব্রন্মবাদিনী বিদুষী গাৰ্গী আমাদের জনক 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 


(ক) জৈমিনি একজন - 

১. ব্ৰহ্মৰ্ষি ২. কার্ষি 

৩. দেবর্ষি ৪. শ্রুতর্ষি 
খে) বিশ্বীমিত্রের জন্ম হয়েছিল - 

১. ব্ৰাহ্মণ বংশে ২. বৈশ্য বংশে 

৩. ক্ষত্রিয় বংশে ৪. শূদ্ৰ বংশে 
(গ) খষি বশিষ্ঠের ছিল একটি - 

১. রৌপ্যমুদ্রা ২. স্বর্ণমুদ্র 

৩. অশ্ব 8. কামধেনু 
(ঘ) বৰহ্মবিদ্যাকে বলা হত - 

১. উৎকৃষ্ট বিদ্যা ২. সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা 

৩. নিকৃষ্ট বিদ্যা ৪. ফলপ্রসূ বিদ্যা 
(ঙ) গার্গার পিতা ছিলেন একজন - 

১. দার্শনিক ২. সাধক 


৩. কবি ৪. খষি 


সপ্তম অধ্যায় 


হিতোপদেশমূলক গল্প 


হিত মানে মঙ্গল বা উপকার। আর উপদেশ অর্থ হচ্ছে পরামর্শ বা শিক্ষা। সুতরাং 
হিতোপদেশ মানে হচ্ছে উপকার বা মঙ্গলের জন্য পরামর্শ বা শিক্ষা। জ্ঞানী ব্যক্তিরা 
মানুষের উপকারের জন্য উপদেশ দেন। মঙ্গলের জন্য উপদেশ দেন। এই উপদেশ 
মেনে চললে আমাদের মঙ্গল হয় । না মানলে ক্ষতি হতে পারে । 

হিতোপদেশের বিষয় হচ্ছে নীতি বা ভালো-মন্দের জ্ঞান। ভালো-মন্দ বুঝতে পারার 
জ্ঞানকে বলে নীতি। আর নীতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করাকে বলে নীতিশিক্ষা । 
নীতিশিক্ষা ধর্মের অঙ্গ । ধর্ম নীতিশিক্ষা দেয়। আবার নীতিশিক্ষা মেনে চললে ধর্ম রক্ষা 
হয়। হিতোপদেশের মধ্য দিয়ে আমরা নীতিশিক্ষা লাভ করি। হিতোপদেশ ও 
নীতিশিক্ষামূলক অনেক গল্প-উপাখ্যান আছে। এ সকল গল্প-উপাখ্যান থেকে অনেক 
উপদেশ পাওয়া যায় । আমরা এই উপদেশ মনে রাখব । এই উপদেশ মেনে চলব । 
এখানে হিতোপদেশমুলক তিনটি গল্প বলা হয়েছে। 

তিনবন্ধ 

এক দেশে ছিল একটি গভীর বন। 

বনের মধ্যে ছিল একটি ছোট্ট পুকুর । 


সেই পুকুরে বাস করত এক কচ্ছপ । তার নাম কম্ন্বীব। একবার দুটো রাজহাঁস সেই 
পুকুরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের খুব পিপাসা পেয়েছিল । পুকুর দেখতে পেয়ে 
দুজনে নেমে পড়ল। প্রাণভরে জল খেল । মিটে গেল তাদের পিপাসা । হঠাৎ তাদের চোখ 
পড়ল কষ্ুগ্রীবের ওপর । 
- আমার নাম সংকট । 
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- আমার নাম বিকট । 

কষ্বুমীব গম্ভীর কণ্ঠে বলল : 

- তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম । এখন থেকে তোমরা আমার বন্ধু হলে। 

- এবার তাহলে যাই। - সংকট বলল । 

- আবার এস ৷ - কমুগ্রীবের উত্তর । 

সংকট-বিকট চলে গেল । 

এরপর সংকট ও বিকট মাঝে মাঝে আসে। গল্প করে। তারপর ফিরে যায় নিজেদের 
বাসায় । এভাবে তিন জনের মধ্যে খুব বন্ধুতৃ হয়ে গেল। এর মধ্যে দেশে খুব খরা হল। 
অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হয় না। পুকুর ডোবা সব শুকিয়ে যেতে লাগল । কম্বৃগ্রীব যে পুকুরে 


থাকে সেটা এমনিতেই ছোট । জল শুকিয়ে শুকিয়ে প্রায় শেষ । কন্ধু্রীব খুব দুশ্চিন য় 
পড়ে গেল। পুকুরে জল না থাকলে যে মারা যাব! 


বন্ধু সংকট তখন বলল : 
_ বিপদের সময় অস্থির হতে নেই। কী করে বিপদ কাটবে, তার উপায় বের করতে হবে । 
_ ঠিক ঠিক, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ । -- বিকট সায় দেয়। সে আরো বলে -- 


- আত্মীয় বা বন্ধু বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে হয়। সাহায্য করার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করতে হয়। 


- তিন বন্ধ ভাবতে লাগল, কী করা যায়! 

কিছুক্ষণ পরে কন্ুগ্রীব বলল : 

_ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। 

_ বল, বল। - একসঙ্গে বলে উঠল সংকট ও বিকট । 
কম্ু্রীব তখন তাদের বলল : 

_ তোমরা কি একটা শক্ত লাঠি যোগাড় করতে পারবে? 

_ কেন পারব না? খুব পারব । - বলল বিকট । 

ক্ুপ্রীব বলল : 

_ ঠিক আছে। তোমরা দেখ কাছাকাছি কোনো জলাশয় আছে কিনা? 

_ হী আছে। কাছেই একটা সরোবর আছে। সেখানে অনেক জলও আছে। - সংকটের উত্তর। 
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_ বেশ। আমি শত্ত লাঠিটার মাঝখানটায় দাত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকব । আর তোমরা দুজন 
লাঠিটার দুপাশ কামড়ে ধরে থাকবে । তারপর উড়াল দিয়ে সেই সরোবরে পৌছে যাবে । 
সংকট বলল : 

_ বুদ্ধিটা মন্দ নয়। কিন্তু এতে অনেক ভয়ের কারণ আছে। 

_কী ভয়? 

_ উড়ে যাওয়ার পথে তুমি যদি কথা বলে ফেল। তাহলেই সর্বনাশ! মুখ খুলে নিচে 
পড়ে মারা যাবে । তাই তোমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। 

পরিকল্পনা অনুসারে রওনা হল তিন বন্ধু । কস্বুগ্রীব লাঠির মাঝখানটা দাত দিয়ে কামড়ে 
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হাস দুটি কচ্ছপকে নিয়ে উড়ে চলেছে। 
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নিচে লোকালয় । লোকেরা দেখে তো অবাক! আরে আরে! দুটো পাখি গোলাকার ওটা কী 
নিয়ে যাচ্ছে? এই বলে লোকেরা খুব হৈ চৈ করতে লাগল । ওপরে ওরা উড়ে চলেছে। 
নিচে লোকেরা ওপরের দিকে তাকাচ্ছে আর ছুটছে। তাদের কোলাহল শুনে কস্বম্ীব 
বলে উঠল : 


- কিসের এত গোলমাল? 


- যেইনা বলা শুরু করা ক্কু্রীবের মুখ থেকে ছুটে গেল লাঠি। অমনি টিপ। অত উচু 
থেকে মাটিতে পড়ে মারা গেল কন্বুগ্রীব । 


হিতৈষী বন্ধুদের কথা না শুনলে বিপদে পড়তে হয়। 
অনুশীলনী 
১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) হিতোপদেশ বলতে কী বোঝ? বুঝিয়ে লেখ। 
(খ) হিতোপদেশের উপকারিতা কী? 
(গ) “তিন বন্ধু’ গল্পটি সংক্ষেপে লেখ । 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দীও : 
(ক) নীতিশিক্ষা বলতে কী বোঝায়? 
(খ) সংকট ও বিকটের সঙ্গে কীভাবে কম্ুগ্রীবের পরিচয় হয়েছিল? 
(গ) কক্ধু্ীব পুকুর ছেড়ে যেতে চাইল কেন? 
(ঘ) এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে যাওয়ার জন্য কষ্ধুগ্রীব কী উপায় বের করেছিল? 
(ও) ক্বুগ্নীব কীভাবে মারা গেল? 
(চ) হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শ না শুনলে কী হয়? 
৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ক) বনের মধ্যে ছিল একটি ছোট্ট ----- | 
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(গ) বিপদের সময় ------- হতে নেই । 
(ঘ) আত্মীয় বা বন্ধু বিপদে পড়লে তাকে -------- করতে হয় । 
(ঙ) হিতৈষী বন্ধুদের কথা না শুনলে -------- পড়তে হয় । 

৪ । সঠিক উত্তরটিতে টিক (খ) চিহ্ন দাও : 


(ক) পুকুরে বাস করত কে? 

১. হয়গ্ৰীব ২. সুগ্ৰীব 

৩. কন্বুগ্রীব ৪. সংকট ও বিকট 
(খ) পুকুরে জল না থাকায় কে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল? 

১. সংকট ও বিকট ২. কষ্বুগ্ীব 

৩. সুণ্রীব 8. গ্রামবাসী 


গে) কাঠির মাঝখানটায় কামড়ে ধরে থাকার সময় কঙষ্বুখীব কী করলে বিপদ হতে পারে 
বলে সংকট জানাল? 


১. কথা বললে ২. পা পড়লে 

৩. মাথা নাড়লে ৪. ওড়ার চেষ্টা করলে 
(ঘ) লোকদের গোলমাল শুনে কন্থুম্নীব কী বলেছিল? 

১. ভালো আছেন ২. নমস্কার 


৩. বিদায় বন্ধু ৪. কিসের এত গোলমাল 
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অতি লোভীর মাথায় চাকা 


এক গ্রামে চার বন্ধু ছিল। তাদের মধ্যে খুব ভাব। সারাদিন একসঙ্গে থাকে । কিন্তু 
তাদের একটাই দুঃখ । চার জনই খুব দরিদ্র। বড় হয়েছে অথচ কোনো কাজ নেই। 
সংসারের কষ্ট দূর করতে পারে না। একদিন চার জনেই উপায় খুঁজতে বসল । কী করে 
দুঃখ দূর করা যায়? 

খুঁজতে খুঁজতে তারা একটা উপায় পেল। তারা ঠিক করল, বিদেশ যাবে । বিদেশে গিয়ে 
অর্থ উপার্জন করবে । দূর হয়ে যাবে তাদের সকল অভাব । দূর হবে দুঃখ আর কষ্ট । 
যে কথা সেই কাজ । 

তারা পথে বেরিয়ে পড়ল । 

পথে যেতে যেতে তারা এক নদীর তীরে পৌছল। বৃক্ষলতায়-পাতায় ঘেরা সুন্দর একটা 
জায়গা । সেখানে তারা এক সন্্যাসীর দেখা পেল। তারা সন্যাসীকে প্রণাম করল। 
তারপর বলল _ 

_ আপনি সাধু পুরুষ। আপনার অনেক ধর্মবল। আপনার অনেক সাধনা । আপনি 
আমাদের একটা শিক্ষা দিন। যে শিক্ষা পেয়ে আমরা উপার্জন করতে পারব। দূর করতে 
পারব আমাদের দুঃখ-কষ্ট । খুঁজে পাব অনেক সুখ আনন্দ। 

_ চার বন্ধুর আবেগভরা কথা । তাদের চোখে জল । সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হলেন। তিনি 
তাদের চারটি রুপার প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেকের হাতে একটি প্রদীপ। তারপর তাদের 
বললেন _ 

_ প্রদীপ হাতে নিয়ে তোমরা চলতে থাকবে । সোজা উত্তরে যাবে । হিমালয় পর্বতের 
দিকে । যেতে যেতে কারো হাত থেকে প্রদীপ পড়ে যাবে। যেখানে প্রদীপ পড়বে 
সেখানেই থামবে । তারপর খুড়তে থাকবে সেখানকার মাটি। তখন পেয়ে যাবে 
উপার্জনের সন্ধান । তোমরা অনেক ধন সম্পদ পাবে । 

চার বন্ধু সন্নযাসীকে প্রণাম করল। তার কাছ থেকে তারা প্রদীপ হাতে তুলে নিল। 
তারপর চলতে শুরু করল। 
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চলতে চলতে এক বন্ধুর হাত থেকে প্রদীপ পড়ে গেল। সন্াসীর কথামতো তারা 
সেখানকার মাটি খুঁড়তে লাগল । কিছুক্ষণ পরই তারা দেখতে পেল তামার খনি । প্রথম 
বন্ধুর হাত থেকে প্রদীপ পড়ে গিয়েছিল । তখন সে অন্য তিন বন্ধুকে বলল - 


_ এস আমরা এই তামা নিয়ে দেশে ফিরে যাই। এই তামা থেকেই আমরা অনেক টাকা 
পাব । আমাদের অভাব দুর হয়ে যাবে। 
কথাটি অন্য তিন বন্ধুর মনে ধরল না। তাদের এক জন হাসতে লাগল । সে বলল - 


_ তুমি বোকা । তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট । আমরা আরো ভালোকিছু পেতে চাই। আমরা 
আরো বেশি ধন সম্পদ চাই। প্রথম বন্ধুর মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সে কী করবে? 
বন্ধুরা তার কথা শুনল না। সে তামা পেয়েই সন্তুষ্ট । তামা নিয়ে সে দেশে ফিরে গেল। 
এরপর তিন বন্ধু আবার চলতে লাগল । হঠাৎ দ্বিতীয় বন্ধুর হাত থেকে প্রদীপ পড়ে 
গেল। তারা সেখানে দাড়িয়ে গেল। তারপর সেখানকার মাটি খুঁড়তে শুরু করল। এবার 
পাওয়া গেল রুপার খনি । তখন দ্বিতীয় বন্ধু বলল - 

_ আমরা অনেক রুপা পেয়েছি। এবার চল দেশে ফিরে যাই। কিন্তু অন্য দুই বন্ধু রাজি 
হল না। দ্বিতীয় বন্ধু রুপা নিয়ে দেশে ফিরে গেল । 

তৃতীয় ও চতুর্থ বন্ধু চলতে লাগল। চলছে তো চলছেই। হঠাৎ তৃতীয় বন্ধুর হাত থেকে 
প্রদীপ পড়ে গেল। আনন্দে তৃতীয় বন্ধু জড়িয়ে ধরল চতুর্থ বন্ধুকে । দুজনে খুঁড়তে 
লাগল সেখানকার মাটি । এবার বেরিয়ে এল সোনার খনি । আনন্দে নাচতে লাগল তৃতীয় 
বন্ধু । সে চতুর্থ বন্ধুকে বলল - 

_ আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমরা সোনা পেয়েছি। সোনা তামা-রুপার চেয়েও 
দামি। এখন চল সোনা নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। 

চতুর্থ বন্ধু কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নয়। সোনার চেয়েও মূল্যবান জিনিস তার চাই। হতে পারে 
তা হীরা বা মাণিক । তার বিশ্বাস, সে তা পাবেই। 

চতুর্থ বন্ধু ঘরে ফিরল না। তৃতীয় বন্ধুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু করার কিছু 
নেই। সে সোনা নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। 
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হীরা মাণিকের আশায় এগিয়ে চলল চতুর্থ বন্ধু। উত্তরদিকে । আরো উত্তরে । যেতে 
যেতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল । শরীর আর পারছে না। সে পথের উপরে বসে পড়ল । এমন 
সময় সে দেখতে পেল একটি মানুষ । মানুষটি তার সামনে দাড়িয়ে আছে। আশ্চর্য 
ব্যাপার! সেই মানুষটির মাথায় একটি চাকা বসানো । আর চাকাটা বন বন করে ঘুরছে। 
চোখে-মুখে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। অবাক হয়ে দাড়িয়ে গেল চতুর্থ বন্ধু । সে লোকটিকে 
জিজ্ঞেস করল- 

_ মহাশয়, আপনি কে? এভাবে দাড়িয়ে আছেন কেন? আর আপনার মাথায় একটা চাকা 
কেন? এ চাকাটা বন বন করে ঘুরছেই বা কেন? 

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথা থেকে চাকাটা ছুটে গেল। চাকাটা চতুর্থ বন্ধুর 
মাথায় এসে বসল । আর বন বন করে ঘুরতে লাগল। 

ভয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 

_ একি সর্বনাশ ! চাকাটা আমার মাথায় এল কেন? উঃ কী ভারি ! কী যন্ত্রণা! 

চাকার ভারে সে নড়তে পর্যন্ত পারল না। মাথার উপর ঘুরন্ত চাকা । সে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
কাদতে লাগল । লোকটি তখন বলল - 

_ তুমি অতি লোভ করেছ। এত দূর না এলেই ভালো করতে । তোমার মতো আমিও 
লোভ করেছিলাম । প্রদীপ হাতে আমিও এসেছিলাম । আমার লোভের জন্য এ সাজা 
হয়েছিল। 

চতুর্থ বন্ধু কাদতে কাদতে জিজ্ঞাসা করল _ 

_ এভাবে আমাকে কতদিন থাকতে হবে? 

লোকটি বলল _ 

- যতদিন আমাদের মতো কোনো লোভী না আসবে । ততদিন তোমাকে এভাবেই 
থাকতে হবে। 

- আমি একা কী করে থাকব? খাবই বা কী? - প্রশ্ন করে চতুর্থ বন্ধু। 
লোকটি উত্তর দেয় - 

_ এখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই । আছে কেবল যন্ত্রণা । আর আছে লোভের জন্য অনুতাপ । 

_ এই বলেই লোকটি চলতে শুরু করল। 

মাথায় ঘুরত্ত চাকা আর যন্ত্রণা । এ নিয়ে দাড়িয়ে রইল চতুর্থ বন্ধু । দাড়িয়ে দাড়িয়ে সে 
লোভের জন্য অনুতাপ করতে লাগল । 
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অতি লোভ ভালো নয়। 


দারুণ কষ্ট তাতে হয়। 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 
(ক) চার বন্ধু বিদেশে গেল কেন? 
(খ) সন্ন্যাসী চার বন্ধুকে কী উপদেশ দিলেন? 
(গ) চতুর্থ বন্ধুর মাথায় চাকা বসে গেল কেন? কীভাবে? 
(ঘ) ‘অতি লোভীর মাথায় চাকা’ গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ। 


(ঙ) অতি লোভের কুফল সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ের গল্পটি ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানা 
থাকলে লেখ । 
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২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) প্রথম বন্ধু কী পেয়েছিল? 
(খ) দ্বিতীয় বন্ধু রুপা পেয়ে কী বলেছিল? 
(গ) তৃতীয় বন্ধু সোনা পেয়ে কী বলেছিল? 
(ঘ) তৃতীয় বন্ধু সোনা পেয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে চতুর্থ বন্ধু তাকে কী বলেছিল? 
(৩) চতুর্থ বন্ধু ঘুরত্ত চাকা মাথায় দাড়িয়ে থাকা থেকে মুক্তি পাবে কীভাবে? 
(চ) বেশি লোভ করলে কী হয়? 
৩। শূন্যস্থান পুরণ কর : 
(ক) তিনি তাদের চারটি রুপার ------- দিলেন। 
খে) ------- আশায় এগিয়ে চলল চতুর্থ বন্ধু । 


৪ | সঠিক উত্তরটিতে টিক () চিহ্ন দাও : 

(ক) চার বন্ধু ছিল খুবই - 
১. ধনী ২. কৃপণ 
৩. দানশীল ৪. দরিদ্র 

(খে) প্রথম বন্ধু কীভাবে তামা পেয়েছিল? 
১. মাটি খুঁড়ে ২. কাজ করে 
৩. কারও দান হিসেবে ৪. জলে ডুব দিয়ে 

(গ) লোকটির মাথায় কী ছিল? 
১. ফুলের মালা ২. মুকুট 
৩. চাকা ৪. পাগড়ি 

(ঘ) বেশি লোভ করে চতুর্থ বন্ধুর কী হয়েছিল? 
১. অনেক সোনা পেয়েছিল ২. অনেক কষ্ট পেয়েছিল 
৩. রাজা হয়েছিল ৪. অনেক দূরের পথ হাটতে হয়েছিল 
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সেবার মহিমা 


হস্তিনাপুরের রাজা যুধিষ্ঠির । তিনি একবার একটি যজ্ঞ শুরু করেছিলেন । বিরাট যজ্ঞ । 

যজ্ঞে দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার অনেক আয়োজন । 
জিনিস-পত্রের শেষ নেই। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পাচ ভাই 
মুক্ত হস্তে দান করছেন । রাশি রাশি ধন-রত্ব জড়ো করে রাখা হয়েছে। যারা এসে 
চাইছে, তারাই সেখান থেকে পাচ্ছে। 

হঠাৎ কোথা থেকে একটি বেজি সেখানে এল । এসে যজ্ঞ স্থলে গড়াগড়ি দিতে লাগল । 
তার চেহারাও অবাক করার মতো । মুখ আর সামনের দিকটার রং সোনার মতো । 
শরীরের বাকি অংশ সাধারণ বেজির মতো । 
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ব্যাপারটা কী? এমন রেজি তো কখনও দেখা যায়নি । কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করা হল 
বেজিকে ৷ তোমার মুখ আর দেহের অর্ধেকটা স্বর্ণময় কেন? 

বেজি বলতে লাগল : 

কুরুক্ষেত্রে এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন । অর্থের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। বিদ্যার্চা 
আর ধর্মসাধনায় তিনি সময় কাটাতেন। যা জুটত, তাই দিয়ে কোনো রকমে চলতেন। 
একদিন অতিকষ্টে কিছু যব সংগ্রহ করেছিলেন । 

ব্রাহ্মণপত্রী সেই যব দিয়ে ছাতু তৈরি করলেন। তারপর সেই ছাতু চার ভাগ করলেন। 
এক ভাগ ব্রাহ্মণের । এক ভাগ তাদের পুত্রের জন্য। এক ভাগ পুত্রবধর। আর এক ভাগ 
তার নিজের । এমন সময় এক অতিথি এলেন । ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধোয়ার 
জল দিলেন। বসার আসন এবং পানীয় জল দিলেন। ক্লান্তি দূর হল অতিথির ৷ তারপর 
ব্রাহ্মণ নিজের ভাগের ছাতু অতিথিকে দান করলেন। অত অল্প ছাতুতে কী অতিথির পেট 
ভরে? তখন ব্রাহ্মণী তার ভাগের ছাতু এনে দিলেন । অতিথির ক্ষুধা তাতেও দূর হল না। 
তখন ব্রাহ্মণের পুত্র তার অংশের ছাতু দিয়ে দিলেন । 

_- আর আছে? অতিথি জিজ্ঞেস করলেন । একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন । 
আছে, কিন্তু তা যে বালিকা পুত্রবধর । না খেয়ে থাকতে ওর যে খুব কষ্ট হবে। 

কিন্তু পুত্রবধ বালিকা হলেও তার মনটা অনেক বড়। সে-ও সেবাধর্ম শিখেছে। 

সে বলল, 

_ বাবা, আপনিই শিখিয়েছেন সেবা পরম ধর্ম । অতিথি নারায়ণ । আমার অংশ অতিথিকে 
দিয়ে তার সেবা করব। 

ব্রাহ্মণ পুত্রবধর কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তিনি তখন পুত্রবধর অংশের ছাতুও 
অতিথির পাতে ঢেলে দিলেন । 

অতিথি তৃপ্ত হয়ে উঠে দীড়ালেন। 

_ একি! চারদিক আলোকিত হল কেন? কিসের এ আলো! কোথায় অতিথি? সকলে 
দেখল, সামনে দাড়িয়ে আছেন স্বয়ং ধর্মরাজ । 

সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ভক্তদের দেখা দিলেন । ধর্মরাজ তাদের আশীর্বাদ করলেন । 
বেজি আরো বলল, 
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সেই অতিথির পাতে একটু ছাতু অবশিষ্ট ছিল। আমি সেই ছাতু খেয়েছিলাম । তার 
ছোয়ায় আমার মুখ আর দেহের অর্ধেক স্বর্ণময় হয়ে গেছে। এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
একস্থান থেকে আর একস্থানে । এক যজ্ঞশালা থেকে আর এক যজ্ঞশালায়। দেহের 
বাকি অংশ আমি স্বর্ণময় করতে চাচ্ছি । তার জন্যই আমার এই চেষ্টা । 


দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছাতুদান যজ্ঞ । আর রাজার বিশাল দানযজ্ঞ। দানযজ্ঞের চেয়ে ছাতুদান 
যজ্ঞ বড় হয়ে উঠেছে। আন্তরিক সেবার এমনই মহিমা । 


অন্শীলনী 


১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 


(ক) হস্তিনাপুরের রাজার যজ্ঞের বর্ণনা দাও । 
(খ) যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যে বেজিটি এসেছিল তার আকৃতি কীরুপ ছিল? 
(গ) কীভাবে বেজির অর্ধেক শরীর স্বর্ণময় হয়েছিল? 
(ঘ) ব্রাহ্মণ পুত্রবধর কোন কথা শুনে আনন্দিত হয়েছিলেন? 
(ঙ) ব্রাহ্মণ কীভাবে অতিথিসেবা করেছিলেন? 
২। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) হস্তিনাপুরের রাজা কে ছিলেন? 
(খ) তিনি একবার কী করেছিলেন? 
(গ) যজ্ঞস্থানে কে গড়াগড়ি দিতে লাগলঃ 
(ঘ) বেজির দেহের অর্ধেক কীরুপ ছিল? 
(ঙ) কুরুক্ষেত্রে কে বাস করতেন? 


৩। শূন্যস্থান পূরণ কর : 
(ক) ------ দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক এসেছে । 
(খ) হঠাৎ কোথা থেকে একটি ----- সেখানে এল। 
(গ) সেবা পরম -----। 
(ঘ) অতিথি ------ | 
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8 । ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মিলাও : 


(কে) যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে এসেছিল একটি আয়োজন 
(খ) খাওয়া-দাওয়ার অনেক সোনার মতো 
(গ) বেজির মুখ আর সামনের দিকের রং বেজি 
(ঘ) সামনে দাড়িয়ে মহিমা 
(ও) আন্তরিক সেবার এমনই স্বয়ং ধর্মরাজ 
৫। সঠিক উত্তরটিতে টিক (৭) চিহ্ন দাও : 
(ক) যুধিষ্টিরের যজ্ঞে এসেছিল একটি - 
১. সর্প ২. বেজি 
৩. কাক ৪. হনুমান 
(খ) কুরুক্ষেত্রে বাস করতেন একজন - 
১. ক্ষত্রিয় ২. বৈশ্য 
৩. ব্ৰাহ্মণ 8. শুর 
(গ) ব্রাহ্মণের স্ত্রী তৈরি করেছিলেন - 
১. পিঠা ২. ভাত 
৩. পায়েস ৪. ছাতু 
(ঘ) ব্রাহ্মণ একদিন অতিকষ্টে জোগাড় করেছিলেন কিছু - 
১. ধান ২. গম 
৩. যব 8. ডাল 
(৩) অতিথি হলেন - 
১. দুর্গা ২. নারায়ণ 


৩. গণেশ ৪. শিব 
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